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সোনার ঘড়ি (কবিতা) 
মানুষের জন্য জীবন দান 
ফুলপরী 

ভোরের গান 
কালিদাসের গল্প 

মজার বিচার 

পারিব না 


শিশুর রাজ্য 


রাজ্য মিথ্যা 
য-ফল| (5) বাড দৈত্য 


আমৱ৷ শিশু, নেহাৎ কচি, 
ৰাজ্য মোদেব্র খাস ৷ 
সত্য-মিথ্য। ৱঙ্‌ মেখে সব 
করে যাওয়া আসা ৷ 
পৱীৱ পাখার হাওয়ায় উঠে 
নিত্য নূতন ঢেউ । 
দৈত্যপুৱীৱ কতই খবৰ, 


ছবি ও ছড়ায় 

ঘোড়াৱ হেথ। ডানা গজায়, 

তালপাতাৱ খাঁড়া ৷ 
ক্ল্পকথায় মন ভৱে’ যায়, 

নেইক পড়াৱ তাড়া। 
ফোকলা-বুড়ো দোকল৷ খোজে, 

মেলে মোদেৱ সাথে 
বকবকানিব পালা শুক্র 

হয় ৱে দিনে বরাতে ৷ 
বীা-গুড় গুড় বাদ্য বাজে,-- 

মায়েৱ চুমে৷ তায় । 


৯৯০৩ 


আসবি যদি শিঙৱ দেশে 
আয় বে ছুটে’ আয়! 


__জ্যোতিরি্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 


অনুশীলনী 
১। কবিতাটি আৰুত্তি কর। 
২ | শিশুর রাজ্যটি কেমন? সেখানে কি কি থাকে বল | 


বাঘের ঘরে 
ঘোগের বাস৷ 


এক ছিল চতুৱ ছাগল । ঘাস খুজতে খুজতে এল 
এক পাহাড়ের ধাৱে। পাহাড়েৱ ধাৱে পৌছে দেখে 
সাবা পাহাড় কচি কচি সবুজ ঘাসে ভৱ৷ ৷ ছাগল মনেত্র 
সাধ মিটিয়ে সারাদিন ধরে ঘাস খেলে। এত ঘাস 
খেল যে সে আৱ নড়তে পাৱে না। 

তাৱপৱ পান কবলে পাহাড়েৱ নদীৱ জল। তখন 
আৱ তাৱ নড়াচড়া উপায় নেই ৷ পথ চলতে গিয়ে 
গড়িয়ে পড়ে, কেবল হোঁচট খায়। তাই সে ভাবলে-_ 
ৰাতট! সেইখানেই কাটাবে। ভোৱ হলে নিজেৱ ঘৱে 
ফিব্রবে। 

হঠাৎ দেখে--সামনেই পাহাড়েৱ গায়ে একটি গুহা ৷ 
ছাগল ভাবলে, যাক বাঁচা গেল। এইবার গুহায় একটু 
আৱাম করে ঘুমিয়ে নি গুহায় ঢুকে সে ঘুমিয়ে পড়ল ৷ 

এদিকে সে গুহাটি ছিল এক বাঘেৱ ৷ বাঘ বাতে 
গুহায় ফিৱে তো অবাক । কে যেন তাৱ গুহা দখল কৰে 
ভয়ে ৱয়েছে। এত সাহস কাৱ ! ৱাগে বাঘটা গে গো 
করে উঠল। তাৱ পর ছাড়ল এক বিকট হাক, “বাঘেৱ 
ঘরে ঢোকে এমন সাহস কাব? এখনই ভাউব 
তোৱ ঘাড় ।% 


৪ ছবি ও ছড়ায় 
বাঘেৱ সেই হাকডাক শুনে ছাগল ধডমড় কবরে 
উঠে বসল। ভয়ে তাৱ মুখ গেল শুকিয়ে। চমকে 
উঠল সে! আৱে, এযে বিভ্রাট এক বাঘ! আজ আৱ 
তাৱ ব্রক্ষা নেই। বোধ হয় বাঘেৱ পেটে যেতে হবে । 
চতুর ছাগল মৱিয়৷ হয়ে চেচিয়ে উঠল, ওরে বাঘা, 


সাবধান! আমার নাম ঘোগ। আজ আমি তোৱ ঘাড় 
মটকাবো 1 : 


সাল 


টা CA 


এই কথা শুনে বাঘ ভয় পেয়ে গেল । মনে মনে ভাবলে, 
ঘোগ আবার কি? সে আবার কি বিকট জানোয়াৱ ! 

ছাগল আবাৱ ভাৱী গলায় বলে ওঠে, “আৱ এক 
পা এগিয়ে এসেছিস কি তোৱ ঘাড়টা ভেঙেছি 1” 


ছবি ও ছড়ায় ৫ 
বাঘ ভয়ে ভয়ে বলে, “ওৱে ঘোগ, বাসাটা যে 
আমাৱ 1? 
ছাগল আৱও জোৱে চিৎকাৱ করে ভাৱা গলায় 
বললে, 
*বাঘের ঘৱে ঘোগেৱ বাসা। 
কডমডিয়ে খাব খাসা? 
বাঘ ভাবলে, তবে তো.ঘোগের দাতে খুবই ধাৱ! 
আমাকে কড়মড়, করে চিবিয়ে খেতে চায়! ও বাবা, আৱ 
এগিয়ে কাজ নেই ৷ এই ভেবে বাঘ লেজ তুলে দিল 
(া-চা দৌড় । ছাগল তখন আমোদে লাফাতে লাগল ৷ 


অনুশীলনী 


৯। ছাগল পাহাড়ের গুহায় ঘুমোতে চেয়েছিল কেন? 
২। - বাঘ গুহায় ফিরে কি দেখল? 

৩। বাঘের ডাক শুনে চতুর ছাগল বাঘকে কি বলেছিল ? 
৪। বাঘ লেজ তুলে পালিয়ে গেল কেন ? 


ভ্রমণ হিংআ ভদ্রতা বিদ্রপ ব্যাঘ শুঙ্ৰষ| 
ব্যাঘ্ৰ মশাই, মেনি-বিডাল তোমার নাকি মাসী? 
বোন-পো৷ এমন হিংস্র হয়, দেখে যে পায় হাসি । 
মানুষ (তামাৱ শত্ৰু কিসে? ঘাড়টি ভাঙে! তাৱ ! 
ভদ্রতা নেই, এমনি তুমি বন্য জানোয়াৱ ৷ 
বাত্রিকালে ভ্রমণ কৱ, যাও শিকারের খেশজে 5 
দিনেৰ বেলা নিদ্রা লাগাও বন-বাদাড়ে ঘেণজে ৷ 
চুপিসারে চল দ্ৰুত বক্ৰ তোমার নখ 5 

মাংস ছি'ডে ভোজন কৱ,-কি গজৱানি, ৱোখ ! 
‘বাঘে ছুলে আঠারো ঘা’ এই ত শোনা যায়-- 
ওষুধ দিয়ে, শুশ্রাাতে প্রাণ বাঁচানে। দায়। 
বাঘেৱ মাসী বিদ্ৰপ কি? সত্য কথা নয়! 
বোন-পো হ’লে, বুনো বাঘেৱ এমন মতি হয় ? 
তোৱ আচৱণ ভনে বাঘা, বিড়াল দুঃখে মৱে, 
চোখ দু’টি তাৱ বেয়ে বেয়ে কতই অশ্রু বাৱে ৷ 

_-জ্যোতিবিজ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 


পল্লীৱ শিশু ভল্গুক দেখে” আহুনাদে আটখান ৷ 

নাচে ভল্ুক নাকে বাঁধা তা’ৱ দড়িতে পড়িলে টান৷ 

শিশু বলে” ভাই, কোন ক্লেশ নাই, তবে কেন ল্লান মুখ? 
দুঃখ মিছেই শুধু৮_খেতে দেব মধু, নাচ দেখা ভল্গুক ! 


অনুশীলনী 
তোমরা ভন্গুক-নাচ দেখেছ ? ভনুক কি খেতে ভালবাসে ? 


ব-ফল| (, )_রাজত্ব স্বাধীন তেজম্বী সরম্বতী 


অনেক দিন আগের কথা। ইংরেজ ৱাজত্ব। দেশ 
তখনও স্বাধীন হয়নি৷ 

কলকাতার ময়দানেৱ মাঝখান দিয়ে একটি পথ 
আছে। পথটিৱ নাম ৱেড্‌ রোড়। একদিন বিকালে 
দেখা গেল, একটি ভুড়ি গাড়ি সেই পথের দিকে ছুটে 
চলেছে। গাড়ির মধ্যে একজন খাঁটা বাঙালী ভদ্রলোক ৷ 
পৱনে খুব সাদাসিধে পোশাক । কিন্তু চেহাত্রাট বিৱাট ৷ 

গাড়ি বেড, রোডের মুখ-বৱাবৱ যেতেই সেখানকাৱ 
গোৱা পাহ্বাৱাওয়ালা গাড়িটাকে ব্লুধলে। &এ পথে 
ভাৱতীয়দেৱ যাবার হুকুম নেই। এ পথ কেবল 
ইংৱেজদেৱ জন্য” 

আরোহী বাঙালীটি অমনি বাঘের মত হুংকাৱ দিয়ে 
বললেন-__ “জানো, আমি প্রধান বিচাৱপতি! আমাকে 
বাধা দেবার অধিকাৱ তোমাৰ নেই ৷? 

এব পর গাড়োয়ানকে বললেন, গাড়ি হীকাও ৷৮ 


ছবি ও ছড়ায় ৯ 


- . গোৱা পাহাৱাওয়ালাৱ আৱ সাহস হুল না যে 
গাড়িটাকে বাধা দেয়। গাড়ি বেড ৱোডেৱ ওপৰ দিয়ে 
চলে গেল । সেই প্রথম ব্রেড, বোর ওপৰ লি 
ভাব্রতীয়েব গাড়ি চলল ৷ 
জয় রিনি লি লাটসাহেব ছিলেন, তাকে। 
বললেন_%আমি কলকাতার প্রধান বৱিচাৱপতি কথা 
বলছি। ব্রেড ব্রোড দিয়ে এদেশের লোকেরা কি 
যাতায়াত কৱতে পাৱে না?” উত্তব্রে লাটসাছেব বললেন» 
আপনি যেতে পাৱেন ৷৮ 

ভদ্রলোকাটি তখনই উত্তর দিলেন, “আমি আমার 
নিজেৱ জন্য আপনাকে কিছু বলছি না। প্রত্যেক 
ভাব্রতবাসীব্ ছয়ে একথা আজ আমি আপনার কাছে 
জানতে চাইছি ।” 

লাটসাহেব বুঝলেন_-এ বড় কঠিন ঠাই৷ অগত্যা 
বললেন, «আপনার দাবি মেনে নিলাম। আজ থেকে 
ইংৰেজ ও ভাব্রতীয় সবাই অবাধে ব্রেড, রোড, দিয়ে 
যাতায়াত কৱতে পাৱবে ।” 

ব্রেড রোড্‌ এতদিন ছিল ভারতীয়দের অপমানেৱ 
প্রতীক। যে তেজত্বী বাঙালী ভদ্রলোকেৱ জন্য 
ভাৱতীয়দেৱ সেই অপমানের প্ৰতিকাৱ হয়েছিল, তানি 
সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় । “বাংলার বাঘ” নামে 
তিনি ভাৱ দেশবাসীব্র কাছে আজও পরিচিত । তিনি 


হি ছবি ও ছড়ার 
ছিলেন সেকাল্লেৱ কলকাতার বিখ্যাত চিকিৎসক গঙ্গা- 
প্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের পুত্ৰ ৷ 

ওঠে তিনি ছিলেন সৱস্বতীৱ বৱপুত্ৰ তিনি আজীবন 
দেশ ও জাতিৱ সেবা কৱে গেছেন । 


অনুশীলনী 
> | রেড, রোড, প্রথমে কারা ব্যবহার করতেন ? 
২। কে এই পথ ভারতীয়দের জন্য খুলে দেন? 
৩। কিভাবে এই পথটি ভারতীয়দের জন্য উন্মুক্ত হয় তা বল। 
| সার্‌ আগুতোষের প্রধান কীতি কি কি? সংক্ষেপে বল। 
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তাত - = 
সবাই জেগেছে, শুধু খোকা ঘুমে ৱয় ! 

ঝুক-ঝুক হাওয়া ছলে, পৱাণ তা 
ফুলে ফুলে দলে দলে মৌমাছি, আলি চলে, 
তুল্তুলে ফুল-কলি ফোটে এ-সময় 5 
ওঠো ওঠো খোকাবাবু, আৱ ঘুম নয় ! 


অনুশীলনী 
কবিতাটি আবৃত্তি কর ৷ 


আমাদের গ্রাম। গ্রামের নাম বিন্তুগ্ৰাম। গ্রাজেত্র 
মধ্যে মধ্যে সাৰি সারি গাছপালা, বাগান, কৃষিৱ জন্য 
জমি। গাছতলায় জায়গায় জায়গায় কতকগ্াল করে 
কুটার- ছায়ায় ঢাকা। গাছপালায় কত ৰঙেৰ ফুল। 


বাগানে নানারকম ফল। কৃষির জমিতে ৱকমাৱি শস্য । 

আঁকা-বাঁকা মেঠো ত্রাস্তায় গোৱুৱ গাড়ি কত কি 
জিনিস নিয়ে সারাদিন চলাচল কৱছে। গ্রামেৱ ধাৱ 
দিয়ে ছোট্ট একটি নদী। নদীটিৱ নাম সৱস্বতী। নদীটিৱ 
জল যেন আয়নাৱ মতো। তাতে গাছের ছায়া, নীল 
আকাশের ছায়া, ৱাঙা মেঘের ছায়া । নদীৱ ধাৱে কত 
হাস, কত বক সারাদিন ঘুৱে বেড়ায়। গাছেৱ ডালে 
কত ছোট ছোট পাখী মধুর স্বরে গান করে, বাসা বাঁধে । 


ছবি ও ছড়ায় ১৩ 


আমাদেত্র গ্রামে বাড়ীগুলি সাধারণত টিনেৱ বা 
খডেব ছাওয়।। 

আমাদের গ্রামের বেশীর ভাগ লোক কৃষক । তারা 
জমি চাষ কৱে, শস্য ফলায়। কয়েকঘৱ জেলেও 
আছে, তাব্রা মাছ ধৱে। সেই মাছ গ্রামে বা হাটে 
বাক্র কৰে। গ্রামের মধ্যে কিছু কুমোর, কামাৱ, 
ছুতোৱ, তাতীও আছে। তারা নানাৱকম হাতের কাজ 
কৱে। মাটি, লোহা ও কাঠ দিয়ে নানাব্রকম জিনিস 
তৈৰি করে। তাতীৱা-সুতীৱ কাপড় বোনে । 

আমাদেত্র গ্রামের তৈরী বাঁশের ঝুড়ি, বেতের জিনিস- 
পত্র, বীশেৱ ও কাঠেৱ খেলন। খুব ভাল । আমাদের 
গ্রাম আৱ তার আশেপাশেও প্রচুর তুলা হয়। সেই 
তুলা থেকে সুত৷ তৈরী হুয়। গ্রামেই তৈৱী সুতা থেকে 
নানাব্রকম কাপড়, গামছ৷ ও মশাৱিৱ থান এখানে তৈৱী 
হয়৷ 

গ্রামেৱ পূৱ দিকে একটি বুনিয়াদী বিদ্যালয় ৷ 
সেখানে আমাদেৱ গ্রামের ছেলেৱা পড়ে। আশপাশের 
অন্য গ্রামেৱ অনেক ছেলেও পড়তে আসে৷ বিদ্যালয়েৱ 
সামনে একটি বড় খেলার মাঠ ৷ সেখানে ছেলেরা 


ছুটির পর খেলাধুলো করে । 

আমৱ৷ আমাদের এই গ্রামথানিকে বড় ভালবাসি । 
এখানকাৱ ছায়াশীতল গ্রাছের তলে কত খেলা আমন 
কৱি। এই গ্রাম কত উৎসব, কত পুজা হয়। এই 
গ্রামেই মাটি দিয়ে আমবা দেবতা গড়ি, সেই দেবতার 


১৪ ছবি ও ছড়ায় 


আমরা পুজা কৱি। এই গ্রামেৱ বুকে ঘৱ বেঁধে আমৱা 
এখানে বাস করছি আৱামে। এ গ্রাম চিৱদিনই 
আমাদের কাছে সোনাৱ গ্রাম। গ্রামখানি আমাদেৱ 
মায়েৱ মত প্ৰিয়--মায়েৱ মত আপন ৷ 


অন্মুশীলনী 
১। গ্রামের একটি বর্ণনা দাও ৷ 
২। বিশ্বগ্রামের লোকেরা! কি কি হাতের কাজ করে? 
৩। আমরা গ্রামকে ভালবাসি কেন? 


ৰ 


ন-কলা_ যত, স্বপ্ন ণ-ফলা__বিষ অপরাহ্ণ 


হঠাৎ একটা চোৱা পাহাড়ে গায়ে লেগে জাহাজড্ুবি 
হুল ৷ গালিভাব্র সেই জাহাজে ছিল । জনে পড়ে সে 
সাতাৱ কাটতে লাগল । চাব্রদিকে শুধুই নীল জল । 
সাতাৱ কেটে বেচারা পারবে কেন? হাত-পা ছেড়ে 
দিয়ে ভাসতে লাগল ৷ বাতাস আৱ ঢেউ তাকে ভাসিয়ে 
নিয়ে চলল--কোথায় কে জানে? 

কিছুক্ষণ বাদেই গালিভাৱেৱ মনে হুল, তাৱ মাথাটা 
যেন কিসে ঠেকছে ৷ মাথা তুলতেই দেখে--একটা চড়া ৷ 
কোনৱকমে উঠলে৷ সেই চড়ায়। দেশটাৱ মধ্যে চলল 
হেঁটে, মান্ুষেৱ খোজে ৷ 

সে অনেক দুর হীটল--কিন্তু বাড়ীঘৱ মানুষ কিছুই 
তাৱ চোখে পড়ল না। এদিকে তার পা-ও যেন আৱ 


১৬ ছবি ও ছড়ার 
চলতে চায় না। বেচাৱ৷া শেষে বিষণ মনে এক জায়গায় 
ঘাসেৱ ওপর শুয়ে পড়ল ৷ শুতে না শুতেই গভীৱ ঘুম ৷ 

পৱদিন অপব্রান্থে তার ঘুম ভাউলো। সে দেখলে__ 
কারা যেন তাৱ হাত-পা আৱ দেহটা দড়ি দিয়ে বেশ 
কৰে জড়িয়ে বেঁধেছে । 

এমনি সময় কানের পাশে কাদেৱ যেন সাড়া পাওয়া 
গেল। কাৱ৷ যেন সুডজুড কৱে চলাফেরা কৱছে তাৱ 
বাঁপায়ের ওপর দিয়ে। গালিভাৱ ভাবল স্বপ্ন নাকি? 
তাৱপৱ চেয়ে দেখল--ভাৱি মজাৱ ব্যাপাৱ ত’! একদল 
ছোট ছোট মানুষ । এক বিঘতেৱ চেয়েও ছোট মাপেৱ 
তাৱা ৷ গালিভাৱ চেঁচিয়ে বললে--কে? তোমৱা কারা ? 

লোকগ্তলো ভয় পেয়ে টুপ, টুপ, করে মাটিতে লাফিয়ে 
পড়ল। গালিভার এবার একটা ঝাকুনি দিল সাৱ৷ 
দেহে ৷ পট, পট, কৰে সব দড়ি ছিড়ে গেল। বাঁধন 
ছিড়ে দাড়িয়ে উঠল গালিভাৰ। তাৰপৰ মাটি থেকে 
সেই ক্ষুদে মান্ুষদেৱ একটাকে তুলে দাড় করালে তাৱ 
হাতের চেটোয়। বেশ ভাল করে দেখলে ক্ষুদে 
মানুষটাকে । ৃ 

সেটা এক আজব দেশ । সেদেশের লোকেদেত্র নাম 
নিলিপুট । 

গালিভাবে খিদে পেয়েছিল ৷ ইশাৱায় সে জানালে 
তার বড খিদে পেয়েছে । লিলিপুটের। গালিভাৱকে 
ইশারা করলে- শুয়ে পড়,ন আপনি । ৰ 

গালিভার সটান হয়ে শুয়ে পড়ল মাটিতে । একটু 


ছবি ও ছড়ায় ১৭ 


পরেই লিলিপুটেরা খানকয়েক মই এনে লাগালো তাৱ 
দেহের এপাশে-ওপাশে। ছোট ছোট লিলিপুটেব্রা সেই 
মই দিয়ে উঠে ঝুড়ি ঝুড়ি খাবার এনে ঢালতে লাগলো 
তাৱ মুখে । কত ঝুড়ি যে লে খেল, তাৱ হিসেব কৱা 
সহজ নগ্ন । 

তারপর আনলো জল। একটার পৱ একটা পিপে 
গড়িয়ে গড়িয়ে আনে গালিভাব্রেব্ মুখের কাছে। এক 
চুমুকে গালিভার সেই সব পিপে খালি কৱে দেয়। 

এইবাৰ শুক্ত হুল লিলিপুটদের নাচগান। বাহাৱী 
সব পোশাক পৱে সে তাদেৱ কত ৱকমেৱ নাচ! ব্যাপান্র 
দেখে ভাবি হাসি পেল গালিভাৱেৱ। 


লিলিপুটদেৰ যত্বে সে খুব খুশী হল । 


অনুশীলনী 
৯। জাহাজডুবি হবার পর যেদেশে গালিভার পৌঁছল, সেদেশের লোকদের 
নাম কি? 
২। লিলিপুটেরা কেমন মানুষ ? তাদের বর্ণনা দাও । 
৩। ক্ষুধাৰ্ত গালিভারকে লিলিপুটেরা কিভাবে খাইয়েছিল ? 


২য়-২ 


ব্ৰাহ্মণ ও ব্ৰাহ্মণী 
ম-ফল| (])_ জন্ম পদ্ম ব্ৰাহ্মণ সন্মান 

এক ছিলেন দরিদ্র ব্ৰাহ্মণ। খুব বিদ্বান ছিলেন 
বলে লোকে তাকে খুবই সম্মান কৱত। কিন্তু তীব্র 
মস্ত দোষ, তিনি বড়ই ভুলো। এক কৱতে গিয়ে 
ভুলেব্র বশে আৱ এক কাজ কবে বসতেন । 

একদিন হয়েছে কি-ব্রাভ্রে খাওয়া-দাওয়ার পৰ 
বরান্নাঘর থেকে লাঠি হাতে করে তিনি শোৱাৱ ঘৱে 
এলেন। নিজে শোবেন,_ন। লাঠিকে বিছানায় শুইয়ে 
নিজে গিয়ে ঘরের কোণে খাড়া হয়ে দাড়িয়ে রইলেন ৷ 

ব্রাহ্মণীৱ নাম পদ্মাবতী । তিনি এসে দেখেন-- 
বিছানায় তো ব্ৰাহ্মণ নেই ! 

ব্রাহ্মণী। ও ব্রাহ্মণ! 

ব্ৰাহ্মণ ৷ কি গো ব্ৰাহ্মণী! 

ব্ৰাহ্মণী। তত লিলি বা 

ব্ৰাহ্মণ ররর কেন! বললেন»: “জাঠি বেচারী 
আৱাম কৱতে চায় ।% 

ব্ৰাহ্মণী হেসে বললন,--*'ও, তাই বুঝি !% 

আৱ একদিন ব্ৰাহ্মণ চশমা খুজে নাকাল । ব্রাগে ঘটি- 
বালতি, ছু'কো-কলকে-সব টান দিয়ে ফেলে দিলেন ৷ 

তাৱপৱ যখন ভাতেৱহীড়ি ফেলে দিলেন, তখন ব্ৰাহ্মণী 
খুব বেগে বললেন,_বলি, ব্যাপার কি বল তো!” 


ছবি ও ছড়ায় ৪ 
ব্রাহ্মণ বলে উঠলেন, __*আমাব্র চোখেত্র চশমা গেল 
কোথায়? চশমা না পেলে সব শেষ করে ফেলব ।% 
ব্ৰাহ্মণী বললেন”_০তা আগে বলতে হয়! চশমা তো 
তোমার চোখেই ৱয়েছে 1” 


ব্ৰাহ্মণ চোখে হাত দিয়েই নিজের ভুল বুঝতে 
পারলেন । 

ব্ৰাহ্মণী তখন বললেন”_এখন হাটে যাও! একটা 
হাড়ি কিনে না আনলে, আজ আৱ উনোনে হাড়ি চড়বে 
না, তা বলে ব্রাখছি |” 

ব্ৰাহ্মণ আৱ কি করেন! চাদর গলায় দিয়ে সুড়্‌জ্ড 
করে হাটে চললেন হাড়ি কিনতে ৷ 


ব্যগুনবার্ণর সংযোগ (দই অক্ষরে-১) 


জোৱ বৱাত--খুৱ ব্রক্ষা ! ধাক্কা খাই নাই ! 
এন্ধা চাপা পড়লে পরে অন্ধ৷ পেতাম ভাই ! 


গধ দ্ধ দুন্ধ 
ঙ,ক-ঁনঙ্ক কলঙ্ক 
ঙ,খঁঙ্খ শঙ্খ 
গজ গঙ্গ| 


দুগ্ধ খাও খুকুমাণি, শক্তি নেই গায়! 
কলক্কেত্র কথা বড়--হায়, হায়, হায ! 


উচ্চে বসে’ খাচ্ছ কলা, নেইক লজ্জা-জ্ঞান ! 
ইচ্ছা করে লেজটি টানি, বেটা হনুমান ! 


২২ ছবি ও ছড়ায় 


হাত দু’ট ঘুক্লুঘুক্লু। 


অমনি কীদন শুক্তু। 
ঠাট্টা বোঝে না, চক্ষু ব্রাঙালে 


কুপিয়ে ফু পিয়ে কাদে। 
কীদন থামায় ‘আয়-আয়’ বসল 


ক্কাজের্ শোর, 


০মৌমাছি, মৌমাছি, 
কোথা যাও নাচি’ নাচি’, 
দাড়াও-না একবার ভাই !? 


«ওই ফুল ফুটে বনে, 
যাই মধু আহৱণে, 
দীড়াবাৱ সময় ত নাই ৷? 


ছোট পাখী, ছোট পাখী, 
কিচি-মিচি ডাকি’ ডাকি’, 
(কোথা যাও, বলে যাও শুনি!” 


২৪ 

&পিপীলিকা, পিপীলিকা, 
দলবল ছাড়ি এক৷ 

কোথা৷ যাও, যাও ভাই, বালি’ ।% 


«শীতের সঞ্চয় চাই, 
খাদ্য খুঁজিতেছি তাই, 
ছয় পায় পিল্‌ পিল্‌ চলি’ ।% 


-__নবকৃষ্ণ ভট্টাচাৰ্য 


অনুশীলনী 
১ | কবিতাটি চারজনে মিলে আবৃতি কর। 
২। বানান কর £__আহরণ, তৃণ, পিপীলিকা, সঞ্চয় । 


"= 


ব্যগুনবণের সংযোগ (দই অক্ষরে-২) 
ণট-ণ্ট ঘণ্টা 


ণঠ কণ্ঠ গড মোণ্ডা 
ত,ত-ত্ত উত্তম ত,ংথ-খ. অশ্বত্থ 


ঘণ্টা বেজে গেল, ও ভাই, ছুটি--এবাৱ ছুটি ৷ 
মোগুা খেয়ে ঠাণ্ডা হ’য়ে খেলবো ছুটোছুটি ৷ 


দৃদঁন্দ চৌদ্দ 
দ্‌ভ-ভ অদ্ভুত 
ন্‌থ-ন্থ গ্রন্থ 
ন্ধন্ধ অন্ধকার 
হেবোব্র বয়স চৌদ্দ বছৰ, 
বুদ্ধি মোটে নাই। 
অদ্ভুত তার কথাগুলো 
শুনেই হাসি ভাই ৷ 
সেবলেকি-দত্ত দিয়ে 
জল চিবিয়ে খাই 5 
একটু না চিবাই ৷ 


২৬ 
প,ত-|গ্ত তপ্ত 
ব,ংদঁব্দ শব্দ 
তপ্ত ভাতে ঘি দিয়েছি, 
আৱও দেব কি? 


আৱ আব্দার করো না, 
লোকে বলবে, ‘ছি! ছি!’ 


সাব মিছে 


ম্যাও-ম্যাও শব্দ ৷ 


মেঘেত্র উপর মেঘ কৱেছে, 
ৰঙেৰ উপৰ বঙ। 
মন্দিৱেতে কীসৱ ঘণ্টা 
বাজল ঠঙ, ঠঙ,। 
আকাশ জুড়ে মেঘেৱ খেলা, 
কোথায় বা সীমানা 
দেশে দেশে খেলে বেড়ায়, 
কেউ করে না মান৷ ৷ 
কত নুতন ফুলের বনে 
পলে পলে নুতন খেল৷ 
কোথায় ভেবে পায়? 


২৮ 


ছবি ও ছড়ায় 
মেঘের খেলা দেখে কত 
খেলা পড়ে মনে, 
কত দিনের লুকোচুৱি 
কত ঘৱেৱ কোণে ! 
তাৱই সঙ্গে মনে পড়ে 
ছলেবেলাৰ গান-- 
ৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর, 
নদেয় এলো বান ৷ 
(সংক্ষেপিত ) 
_ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 


অনুশীলনী 
১। কবিতাটি মুখস্থ বল ৷ 
২। আকাশে মেঘ কার লোভে জমায়েত হয় ? 
৩ | মেঘের খেলা দেখে কি মনে পড়তে থাকে? 


ব্যগুনবণের সংযোগ (ছুই অক্ষরে_৩) 


ল্‌্ক-ক্ষপাক্ছি শঙচ-শ্চ নিশ্চয় ব.প-স্প পুষ্প 

লগ লা কণ ক ক নিত 

ল.ট--ণ্ট উল্টা ষট-ষ্ট কষ্ট স্‌ ক--স্ক পুৰুস্কার 

লপ-ল্প গল্প বঠষ্ঠ ওষ্ঠ সৃত-স্ত হস্ত 
সৃথ-স্থসুন্থ জুপাস্পপরস্পর 


18 সে-ফাণগুনে বৌদি আমাৱ 


সত্ব] গেছে বাপের বাড়ী । 
AMINE 
=) পান্ধি তাড়াতাড়ি । 


ৰথ যে গেল, উণ্টা-ৱথেৱ 
আৱ কতদিন বাকি ? 
এ দিনেতে সত্যি আমার 
বৌদি আসবে নাকি? 


৩০ ছবি ও ছড়ায় 


বৌদিদিৱ কোলে ব’স 


শুনব গল্প-ছড়া ৷ 
মিশবর-সঙযাগ 

কৃষ.যফলা_ লক্ষ্য ন্‌ দ্‌ র-ফল|--চন্দ্ 
ক্‌ ব, ম-ফল|--লক্মমী ন্‌ দ্‌ ব'ফল|-দ্বন্দ্ 
জজ, ব-ফল।- উজ্জ্বল ন্‌ ধ, বফলা- সন্ধ্যা! 
ত.ম্‌ ব'ফল|--দোৌৰাত্ম্ ন্‌ ন্‌ ব-ফল|--সন্ন্যাসী 
ন্‌ তংর-ফল৷|--বন্ত্ৰণ। ম্‌ ভ. র-কলা_ সম্্রম 
ন্‌ ত. ব-ফল!_ সান্তবন। ম্‌প.র-ফল।_ জন্প্রদান 

সৃ ত.র-ফলা- বস্ত্র 

স্থ.ব-ফল।- স্বাস্থ্য 


মূছ1 পাৰ্শ্ব আদ্র‘ উর্ষা 
ন্ত.উ-্ত- জন্তু 
বাবুঃ বিবি হাওয়া খান, 
ফুলের ঘায়ে মুছ1 যান। 
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তোমৱ৷ গান্ধীজীৱ কথা শুনেছ। তিনি ছিলেন 
সকলেন্র বাপুজী ৷ 
তিনি ছোট ছেলেমেয়েদের খুব ভালবাসতেন ৷ 
ঞকাকেও ছিংসা করো না”__এই ছিল ভাৱ উপদেশ ৷ 
ছেলেবেলায় গান্ধীজীৱ খুব ভয় ছিল। তিনি এক৷, 
অন্ধকারে ঘৱ থেকে বাৱ হতে পারতেন না। তাদের 
বাড়ী এক বুড়ী-ঝি তার সেই ভয় ভাঙিয়ে দিয়েছিল। 
সেই ঝিৱ নাম ছিল ব্রস্তা। সে গান্ধীজীকে বাম-নাম 
করতে শিথিয়েছিল। ৱাম-নাম উচ্চারণ কৰে গান্ধীজী 
মনে খুব বল পেতেন। বৃদ্ধ বয়সেও তিনি বামধুণ-গান 
হ তিন 
_ ‘ৰঘুপতি রাঘব রাজারাম, 
পতিতপাবন সীতারাম ৷” 


৩২ - ছবি ও ছড়ায় 


মুচি, মেথৱ, ডোম, চাড়াল, এই সকল জাতেৱ 
লোককে এদেশের সাধাৱণ মানুষ ঘৃণাৱ চোখে দেখে । 
এমনকি তাদের ছোয়ও না। গান্ধীজী এতে মনে বড় 
ব্যথা পেতেন । এই সকল আ্রেণীৱ লোককে তিনি 
বলতেন ‘হুৱিজন’। হৱিজন মানে হৱিৱ অৰ্থাৎ ভগৱানেৱ 
আপনার জন। 

বাল্যকাল থেকেই গান্ধীজী অনেক সদৃগ্তণেৱ আধি- 
কারী ছিলেন। কোন মানুষকেই তিনি ঘৃণা কৱতেন 
না। তাদেৱ বাড়ীর মেথৱ উকাকে তাৱ খুব ভাল 
লাগত । মেথৱেৱ কাজ তাৰ কাছে নিন্দা কাজ ছিল না ৷ 
মায়েৱ কথা অমান্য করে একদিন তিনি উকাকে ছু য়ে- 
ছিলেন। আবৱাৱ তিনি এমনই সত্যবাদী ছিলেন যে 
(সে-কথা মাকে না বলেও থাকতে পাব্রেন নি। 

মেথৱকে ছোয়া জন্যে মা তাকে স্নান করিয়ে 
'দিয়েছিলেন। তবুও গান্ধীজী মাকে বলতে ছাড়েন নি 
যে, উকা মেথৱ হলেও মানুষ, তাকে ছুলে কোন 
দোষই হয় না। 


অনুশীলনী 
৯। গান্ধীজী কেমন মানুষ ছিলেন? 
২। তিনি কাদের হরিজন বলতেন ? 
৩। তিনি উকা মেথরকে ছু'য়েছিলেন কেন? 


যেসব পাহাড়েৱ ভেতৰ থেকে ধোয়া, আগুন, 
গলিত ধাতু, ছাই, এসব বেগে উপৱেৱ দিকে বাৱ হয় 
তাদেৱ বলে আগ্নেয়গি্রি। পাহাড়েৱ ভেতৱ থেকে এই 
ৰকম ধোয়া, আগুন, গলিত ধাতু প্রভৃতি উদ্গিৱণকেই 
বলে অগ্য্,খপাত। 

ইটালীদেশে এমনি একটি আগ্নেয়গিরি ছিল ৷ তাৱ 
নাম ভিস্ভিয়াস। ভিস্থাভিয়াস আথ্নেয়গিৱির কাছে 
ছিল পল্পাই নামে একটি সুন্দৱ নগত্রী ৷ 

প্রায় দুহাজাৱ বছর আগেৱ কথা৷ পল্পাই নগরী 
তখন প্ৰাকৃতিক সৌন্দর্যের জন্য বিখ্যাত ছিল। কত 
দেশবিদেশের লোক সেখানে প্রকৃতির শোভা দেখতে 
আসতেন। নগরী সব সময়ই আনন্দ উৎসবে ভবে 


থাকতো। 
এমনি এক উৎসব-মুখৱিত দিনে যখন সবাই 


» উৎসবে (মতে আছে--এমন সময় হঠাৎ ভয়ন্কৱ এক 
শব্দ হ’ল। সেই শব্দে চমকে উঠল পল্পাইবাসীৱ৷ ৷-- 
তারা দেখল ভিস্গভিয়াসৱ চূড়া থেকে ধোয়ার কুণ্ডলী 


৮১ 


৩৪ ছবি ও ছড়ায় 


পাকিয়ে পাকিয়ে আকাশে উঠছে। ধাৱে ধীৱে ধেশযার 
কুণ্ডলীতে সাৱ৷ আকাশ ছেয়ে গেল। বাশি ব্রাশি পাথর 
আৱ ভয়ানক আগুন বাৱ হ’তে লাগল পাহাড় থেকে । 
দেখতে দেখতে গলিত ধাতুৱ (স্ৰাত নেমে এলো পাহাড়েৱ 
গা বেয়ে। ক্ষত-খামাৱ গাছপালা ঘৱবাড়া জ্বলে উঠল 
দাউ-দাউ করে। 

পল্পাই নগৱীৱ আনন্দ-কোলাহুল নিমিষে বন্ধ 
হয়ে গেল ৷ ভয়ে লোকেৱ৷ ছুটে যে যেদিকে পাৱে 


ওপত্র বিপদ ৷ 
পায়ের তল্লাৱ মাটি থৱথৱ কবে কেঁপে উঠল । 
বড় বড় ঘৱবাড়ী হুড়হুড় কৱে ভেঙে পড়তে লাগল 


ছবি ও ছড়ার ৩৫ 


তাদের মাথার ওপর ৷ সাগৱেৱ জল পর্বতপ্রমাণ উচ 
হয়ে বেগে কুল ছাপিয়ে ছুটে এলো নগৱীৱ দিকে। 
পল্পাইয়েত্র পথঘাট তলিয়ে গেল জলেব্র তলায়। 

ধীৰে ধীৰে নগব্রীটি চাপ৷ পড়ে গেল মাটিৱ নীচে | 
নগৱীৱ সমস্ত প্রাণী, সমস্ত ঘন্রবাড়ী মিলিয়ে গেল 
পৃথিবীর বুক থেকে । সে এক ভয়ানক দৃশ্য! 


অনুশীলনী 


কি করে পম্পাই নগরী ধ্বংশ হ'ল নিজের কথায় বস। 


আমাদেৱ দেশে হবে সেই ছেলে কবে, 
কথায় না বড হয়ে কাজে বড় হবে। 
মুখে হাসি, বুকে বল, তেজে ভৱ! মন, 
“মানুষ হুইতে হবে”_-এই যাৱ পণ । 
বিপদ আসিলে কাছে হও আগ্তয়ান, 
নাই কি শৱীৱে তব ৱক্ত, মাংস, প্রাণ? 
হাত-পা সবারই আছে, মিছে কেন ভয়, 
চেতনা ৱয়েছে যাৱ, সে কি পড়ে ভয়? 
সে ছেলে কে চায় বল-_কথায় কথায়, 
আসে যাৱ চোখে জল, মাথা ঘুরে যায়? 
সাদা প্রাণে, হাসি মুখে কৱ এই পণ-- 
মানুষ হইতে হবে মানুষ যখন ।% 
( সংক্ষেপিত ) 
-কুস্থমকুমারী দাসী 
অনুশীলনী 
১। আদর্শ ছেলে হতে হলে কি কি গুণ থাকা প্রয়োজন ? 
' হ। কৰবি বিরূপ ছেলেকে দ্বণার চক্ষে দেখেন ? 


বানৱেৱ বুদ্ধি 


পশুদের মধ্যে অনেকেৱ বেশ বুদ্ধি আছ ৷ তোমৱা 
হুয়তো বানৱ-নাচ দেখেছ। বানৱেৱা অনেক সময় 
বুদ্ধিৱ বেশ পরিচয় দেয়। 

একদিন কোন গ্রামের বাইরে এক ইদাৱাৱ পাড়ে 
কতকগুলি বানর লাফালাফি করে খেলা কব্রছিল। 
সেই সময় হঠাৎ একটি বানব্-ছানা এ ইদাৱাৱ মধ্যে 
টুপ, করে পড়ে গেল। ছানাটিৱ কিচিৱ-মিচিৱ ডাক 
শুনে সব বানৱ ইদারার পাড়ে বসে নীচেৱ দিকে 
ঝুকে চাইতে লাগল । 

প্রথমে বানৱণ্ডালিৱ 


থেক তুলবে তা 


ঠিক করতে 
পারছিল না৷ 
কিছুক্ষণ পরেই তাদেৱ মাথায় এক বুদ্ধি এল ৷ 


এ ইদাৱ৷ হতে জল তুলবার জন্য দড়িতে ব্রা 


৩৮ ছবি ও ছড়ার 
একটি বালতি কপিকলে ঝুলান ছিল। কতকগুলি 
বানর সেই দড়িৱ শেষ দিকট। শক্ত করে ধরবে, বালতিটি 
ইদাৱায় নামিয়ে দিলে । একটি বানর দড়ি ধরে সড়, সড়, 
কৰে ইদাৱাৱ ভেতৱে নেমে গেল। তাৱপৱ এ বানৱ- 

ছানাটিকে জল থেকে টুক্‌ কৱে টেনে কোলে নিয়ে 
বালতিৱ মধ্যে উঠে বসল । 

তা দেখে উপৱেৱ বানব্গালিব কি আনন্দ! তখন 
সকলে মিলে দড়ি টেনে বানৱ ও ছানাটিকে উপৱে 
উঠিয়ে ফেলল। ছানাটব্র প্রাণ বাচল। 


অনুশীলনী 
ইঁদারার মধ্যে পড়ে যাওয়| নত্্বেও কিভাবে বানর-ছানাটির প্রাণ রক্ষা পেল বল। 


= 2 


আমাদেৱ দেশ ভাৱতৱৰ্ষ ৷ ভাৱতবৰ্ষ আজ স্বাধীন । 
আমাদেৱ এই দেশকে স্বাধীন কৱাৱ জন্য যেসব 
দেশনেতা সাৱাজীবন ধৱে চেষ্টা কৱ গেছেন, তাদেৱ 
মধ্যে সুভাষচন্দ্র বসু প্রধান । 

তখন ইংৱেজদেৱ সঙ্গে জার্মানদের যুদ্ধ শুরু হয়েছে । 
ভাৱত তখনও স্বাধীন হয় নি। আমাদেৱ দেশ তখনও 
ইংৱেজেৱ অধীন। সেই সময়ে ছদ্মবেশে ভাব্রতবর্ষ 
ছেড়ে সুভাষচন্দ্র গিয়ে উপস্থিত হলেন জার্মানীতে । 
জাৰ্মানৱ৷ তখন ইংৱেজেৱ বিপক্ষ দল । 

এই মুক্তিপাগল বাৱ দেখেছিলেন যে, দেশে থেকে 
পৱাধীন ভাৱতবৰ্ষেৱ মুক্তিসাধন সম্ভৱপৰ নয়। এজন্যই 
ছদ্মবেশে তিনি পৌছলেন জার্জানীতে। সেখান থেকে 


৪০ ছবি ও ছড়ার 
টোকিও-_টোকিও থেকে সিঙ্গাপুর । সুভাষচন্দ্ৰেৱ মনে 
একটিমাত্র স্বগ্ব সে স্বপ্ন পরাধীন ভারতবর্ষের মুক্তিস্বপ্ন । 
নিয়ে সুভাষচন্দ্র এ সময়ে একটি সেনাদল গড়ে তোলেন ৷ 
এৱ নাম দেন ‘আজাদ হিন্দ, ফৌজ’। এই আজাদ 
হিন্দ, ফৌজেৱ উদ্দেশ্য ছিল--ভাৱতৱৰ্ষকে ত তাৱা স্বাধান 
কববে। দিলীৱ লাল কেল্লার উপৱ স্বাধীন ভাৱতেৱ 
পতাকা ওডাবে। 

ভারতীয় . বালক-বালিকাদেৱ নিয়েও সুভাষচন্দ্র 
একটি সেনাদল গঠন কৱেছিলেন। এই বাজক- 
সেনাদলেৱ প্রধান কাজ ছিল শত্ৰুৱ ট্যান্ক ধ্বংস কৱ৷। 
তারা নিজেদেব্র পিঠের ওপর বিস্ফোব্রক মাইন ব্রেখে 
পথে এপাশে-ওপাশে লুকিয়ে থাকত। তাৱপৱ শক্রত্র 
ট্যাঙ্ক আসতে দেখলেই, হঠাৎ বাৱ হয়ে এ ট্যাক্কেত্র 
তলায় শুয়ে পড়ত। অমনি ট্যাক্কের চাপে তাদেৱ পিঠেৱ 
মাইনগুলি দুম্‌-দুম্‌ করে ফেটে যেত। এতে বালক- 
সেনার প্রাণ হারাত বটে, কিন্ত সঙ্গে সঙ্গে ট্যাক্কগ্তলিও 
ধ্বংস হয়ে যেত। মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও ভাব্রতীয় ছেজেৱা 
সেদিন প্রাণ দিয়েছিল । তার কাৱণ, তাৱ৷ তাদেব দেশক 
প্রাণে চেয়েও ভালবাসতে শিখেছি । 

অনুশীলনী 
> | আজাদ হিন্দ, ফৌজ কি? এদের উদ্দেন্ঠ কি ছিল? 


২। সুভাষচন্দ্ৰের গঠিত বালক-সেনাদলের কি কাজ ছিল? 
৩। যুদ্ধে বালক-সেনার! হাসিমুখে প্রাণ দিত কেন ? 


নামলো! নদীৱ মাঝে, 


পান করে জল আৱাম ক’ৱে,-- 
টেব্রটি পেয়ে কুমীৱ এসে 
কামড়ে ধৱে পা যে! 


চালাক শিয়াল টেৱ পেয়ে তা, 

চেঁচিয়ে ওঠে হঠাৎ সেথা;-- 

‘কে এসে তুই বোকার মতো 
ধৱলি আমাৱ লাঠি! 
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চালাক শিয়াল তড়াক্‌ ক’ৱে 
মুচ্‌কি হেসে বললে তাৱে: 
কুমীর বোকা ভাৱি।’ 


কুম বর তখন করবে কি আৱ, 
ৰ মতো চায় চাৰিধাৰ 5 
চালাক শিয়াল খোশ মেজাজে 


চললো নিজেৱ বাড়ী ৷ 


শী 


_ স্থনির্শল বসু 


এ 


০ 


ৰাজকুমাৱেৱ৷ টাদেৱ আলোয় ছুটোছুটি করছে। হঠাৎ 
একি! চাৱিদিক হয়ে গেল আঁধাৱ। সারাবাজ্যে পড়ে 
গেল হৈ চৈ । সবারই মুখে এককথা--চাদ গেল কোথায়? 

এমন সময় নীল আকাশ থেকে একট! তাৱ৷ খসে 
পড়লে অলকাপুৱীতে ৷ তাৱাট বাগানে ৱাজাৱ সামনে 
পড়বার আগেই হয়ে গেল এক পৱী। পৱীৱ শৱীৱ 
থেকে বার হচ্ছে নীল ৱঙেৱ অপূৰ্ব আলো ৷ 

পৱী রাজাকে বললে- মহাব্রাজ, আমি নীল পরী । 


চটাদের অভাবে আপনাৱ সাৱ৷ৱাজ্য হয়ে গেছে অন্ধকাৱ। 


88 ছবি ও ছড়ায় 

ৱাজা বললেন__হা, তুমি ঠিকই বলজেছে৷-চাদেৱ 
অভাবে আমাৰ সাবা ৱাজ্য ভৱে গেছে আধাৱে। আচ্ছা। 
নীল পত্রী, চাদ গেল কোথায় তুমি বলতে পাৱ? 

নীল পৱী বললে মহারাজ, সাত সমুদ্দ,রর তেরো নদী 
পেৱিয়ে এক বন সেই বনে থাকে এক ডাইনী বুড়ী ॥ 
সেই তাকে ধরে নিয়ে গিয়েছে 

বাজা__কি সর্বনাশ, এখন তা হলে উপায় ! 


বড় বাজকুমান্র_নীল পরী, তুমি আমাকে নিয়ে চল ৷ 
আমি ডাইনী বুড়ীকে মেরে টাদকে নিয়ে আসবো ৷ 
পরী- তুমি পাৱবে ? 


ছবি ও ছড়ার ৪৫ 


ব্রাজকুমাব্র নিশ্চই পারবো । 

পরী ৱাজকুমাৱকে ছু'তেই তাৱ ছুটি ডানা দেখা দিল ৷ 

ৱাজকুমাৱ তখন তলোয়ার নিয়ে পৱীৱ হাত 
ধৰৱলে|। পৱীও কুমাৱকে নিয়ে কত নদনদী, সাগৱ, 
পাহাড়, বন, দেশ পেৱিয়ে উড়ে চলল। তার পৱ 
এসে থামলো এক গভীৱ বনে। ৱাজকুমাৱ পরীর সঙ্গে 
চুপি চুপি এগিয়ে চলল । চলতে চলতে দেখে একটি 
কুঁড়েঘৱ। কুঁডেঘৱেৱ দাওয়ায় বসে ডাইনী বুডী 

চৱকা কাটছে। 

2 TREO SE 
পিছনে গিয়ে দাড়াল ৷ ডাইনী বুড়ী কিছুই (টেৱ পেল 
না। তাৱ পৱ তলোয়াৱেৱ এক কোপে কেটে ফেলল 
ডাইনী বুড়ীৱ মাথা ৷ 

পৱী ছুটে এসে চৱকাকে বলল-_চত্রকা, ডাইনী বুড়ী 
টাদকে কোথায় লুকিয়ে রেখেছে? 

চৰক! জবাব দিল--ঘৱেৱ ভেতরে দেখ মস্ত একটা 
কাঠেৱ বাক্স। ওৱই ভেতৱে টাদ ৱয়েছে বন্দী । 

ৱাজকুমাৱ ঘরে গিয়ে সেই বাক্সেৱ ডালা তুলল। 
অমনি চাৱদিক আলোয় ঝলমল করে উঠল। চাদ উঠে 
গেল আকাশে । 

ব্রাজকুমাব্র পৱীৱ সঙ্গে ফিরে এল আবাৱ নিজের 
দেশে। 


১ ৷ চাদ্রকে কে ধরে নিয়ে গিয়েছিল ? 
২। চাদ কি করে আবার আকাশে গেল ? 


অনেক অনেক 
(ৰ আগেকাৱ 
কথা৷৷ সৱযু নদীর 
ধাৱে অযোধ্যা নামে 


এক নগরী ৷ | 4 
সেখানকার ব্রাজা ছিলেন : ইউ 
দশব্রথ। রাজা দশৰথেৰ 
চাৰ (ছলে ৷ ৱাম, লক্ষ্মণ, 
ভৱত, শত্ৰু্য । চাৱ ভাইয়ে 
খুব ভাব। চাৱ ভাই 
নানা বিদ্যায় পণ্ডিত, 5 /; || 
যুদ্ধবিদ্যাতেও খুৱ নিপুণ । ;/ ্ঠ ও 

বামের যখন চৌদ্দ 7 ডি 
বৎসৰ বয়স, তখন ডঃ ১৯২ 


ছবি ও ছড়ায় ৪৭ 


একদিন বিশ্বামিত্ৰ মুনি অযোধ্যাৱ ৱাজসভায় এসে 
হাজিৱ ছলেন। তিনি দশব্রথকে বলবেন, “মহাৱাজ, 
ৱাক্ষসেৱ উৎপাতে মিথিলায় মুনি-গুষিদেৱ যাগযজ্ঞ কৱা 
অসম্ভব হয়ে উঠেছে। সেজন্য আমি ৱাম লক্ষ্মণকে 
মিথিলায় নিয়ে যেতে চাই ৷ ৱাম লক্ষ্মণ ছাড়া অন্য কাৱও 
পক্ষে সেসব ৱাক্ষসকে বধ কৱাৱ সাধ্য নেই ৷” 

বিশ্বামিত্ৰ মুনির কথা দশৱথ ঠেলতে পাৱলেন না। 
দিলেন । 

মিথিলাব্ পথে যেতে যেতে বিশ্বামিত্রেত্র সঙ্গে ৱাম 
লক্ষণ এক বনে পৌছলেন। (সখানে তাড়কা নামে এক 
ৰাক্ষসী থাকত। তাড়ক৷ ৱাক্ষসীৱ বড় ভীষণ মুতি। 
তাৱ চোখ-মুখ বিকটাকাৱ ৷ দেখলেই ভয় হয়। 

বনের মধ্যে মানুষের সাড। পেয়ে সে দাত কিডমিড 
করে বাম লক্ষষণকে পিষে মেরে ফেলবার জন্যে হুডমুড 
করে ছুটে এলে ৷ ৱাম তার দিকে তীর ছু'ডলেন। 
সেই তীৱেৱ আঘাতে তাড়কা ৱাক্ষসী গেল মরে । 

তাড়কাৱ মৃত্যুর পৱ তাৱ পুত্ৰ মাৱীচ তিন কোটি 
ৰাক্ষস নিয়ে ৱাম লক্ষ্মণেৱ সঙ্গে যুদ্ধ করতে এলো। ৱাম 
লক্ষ্মণ তীৱ ছু ড়ে ছুড়ে সেই তিন কোটি ৱাক্ষসকেই মেতে 
ফেললেন। মাৱাীচ প্রাণের ভয়ে পালিয়ে গেল । 

এৱ পর মিথিলায় আৱ ব্রাক্ষসের ভয় ৱইল না। 

এইবার বিশ্বামিত্ৰ মুনি বাম লক্ষ্মণকে নিয়ে মিথিলাৱ 
ব্রাজা জনকের ৱাজধানীৱ দিকে গেলেন। 


8৮ ছবি ও ছড়ার 


জনক ৱাজাৱ এক পৱমাসুন্দৱী মেয়ে ছিজেন। ভাৱ 
নাম সীতা, অপৱ নাম জানকী ৷ সত্যকাৱেৱ একজন 


১ 
বিয়ে ছয়, সেজন্য মহাদেব 
{ জনক ব্রাজাকে একটি 


& ধনুক দিয়ে বলেছিজেন__ 
11 এই ধন্মুক যে গুণ দিতে 
*১ পারবে তাত সঙ্গে যেন 
2৯ সীতার বিয়ে দেওয়া হুয়। 
8 75 সীতাকে বিয়ে কৱবাৱ জন্য 
431 দেশধিদেশ থেকে কত 
ৱাজা সেই হু হৱা দিতে এাসছিলেন। কিন্তু গুণ 


ছবি ও ছড়ায় ৪৯ 


দেওয়া দুরের কথা, কোন ব্রাজা ধনুকটিকে এতটুকু 
নোয়াতে পর্যন্ত পারেন নি। 

জনক ৱাজাৱ বাজধানীতে এসে বিশ্বামিত্ৰ মুনি 
ৰামকে সেই ধনুতে গুণ দিতে বললেন । ব্রাম তাতে গুণ 
দিতে গিয়ে এমন (জাৱে ধনুকটি নোয়ালেন যে তাৱ ফলে 
ধনুকখানি মডমড করে ভেঙে দুখ ছুয়ে গেল। ৰাম 
যে মস্ত বড় বীৱ, তা দেহে শক্তি যে অসীম, এ বিষয়ে 
কারও আৱ কোন সন্দেহ রইল না। স্তৱাং সীতাৱ 
সঙ্গে ৱামেৱ বিয়ে হয়ে গেল । 


অনুশীলনী 
১। দশরথ কোথাকার রাজা ছিলেন? তার চার পুত্রের নাম কি? 
বিশ্বামিত্ৰ মুনি রাম লক্ষ্মণকে তার সঙ্গে নিয়ে যাবার জন্য এসেছিলেন কেন? 


তাড়কা বাক্ষদীকে কারা মেরেছিল ? 
২। সীতা কার কন্যা ছিলেন? সীতার অন্য নাম কি ছিল? সীতাকে 


বাম কি উপায়ে বিয়ে করলেন বল৷ 


শী 


খয়_৪ 


সকল 

মোৱা ছুট,ব, মোরা খেল্ব, 
বসে কুড়ে হয়ে থাকৃব না। 
ছাতি ফাট বে, মাথা ভাঙবে” 
তবু খেলা ছেড়ে উঠব না। 
মোবা হাস্ব, ভয় নাশ, 
বাধা-বিপদেতে টল্ব না ৷ 
প্রাণ খুল্ব, মান ভুল্ব, 
দীন ছুঃখীদের ঠেল্ব ন! ৷ 


গায়ে খাট.ব, বন কাট বর, 
মাথা গুজে বসে থাক্ব না। 


৩ 


মাটি খুঁড়ব, চাষ জুড়ব, 
কভু শ্রমে হেলা করব না। 
ভালবাস্ব, দুঃখ নাশ, 
কভু ছোট বড় বাছব্ না। 
পেয়ে লক্ষ, হয়ে যক্ষ-- 
তবু গরীবদের ভুল্ব না। 


_-গুরুসদয় দত্ত 


একসময়ে বোমনগরের এক ব্রাজপুরুষে্র একটি 
ক্রীতদাস পালিয়ে গিয়েছিল। কোন গ্রামে লুকিয়ে 
থাকলে ধরা পড়ার ভয় ছিল। এজন্য সে নির্জন একা 
পাহাড়েৱ গুহায় আশ্রয় নিল ৷ হঠাৎ দেখা গেল, সেই 
গুহায় একদিন যন্ত্রণায় আর্তনাদ কৱতে কৱতে এক সিংহ 
এসে হাজিৱ হুল । সিংহকে দেখে ক্রীতদাসটি প্ৰথমটায় 
বড় ভয় পেল। কিন্ত দেখলে সিংহটি তাৱ কোন অনিষ্ঠই 
কৰছে না। (স শুধু যন্ত্রণায় কাতব্রাচ্ছে। তাৱ পায়ে 
বেশ বড় গোছেৱ একটা কাট! বিধেছে। তাতে তাৱ 
অসহ্য যন্ত্ৰণা হচ্ছে ৷ 


কিছুক্ষণ এইভাবে কেটে গেল ৷ সিংহ আস্তে আস্তে 
এগিয়ে এসে তান সেই পা-টি ক্রীতদাসে কোলেৱ ওপৱ 
তুলে দিলে। পলাতক ক্রীতদাস সিংহেৱ ইঙ্গিত বুঝল । 
সে সিংহের পা থেকে কীটাটি বাৱ কৰে দিলে। সিংহ 
তাতে বড়ই আৱাম পেল । তাৱপৱ সিংহ চলে গেল । 


৫২ ছবি ও ছড়ার 


দিন যায়। একদিন এই ক্রীতদাসটি ধৱ৷ পড়ল ৷ 
যখনকাৱ কথা, তখন ব্রোমে পলাতক ক্ৰাতদাসেৱ 


সিংহেৰ খাচার ভিতৰ ফেলে দেওয়া হত। সিংহ তাকে 
টুকরো টুকরো করে ছিড়ে খেয়ে (ফলত । 

এই ক্ৰীতদাসটিকেও সেই শান্তি দেওয়া হল ৷ তাকে 
একদিন একটি ক্ষুধার্ত সিংহের খাঁচাৱ মধ্যে ফেলে দেওয়া 
হুল ৷ ভাগ্যক্রমে, যে সিংহেৱ কথা আগে বল৷ হয়েছে, 
সেই সিংহুৱ খাচাতেই ক্রীতদাসটিকে ফেলে (দেওয়া 
হুয়েছিল। কিছুদিন আগে বাজার লোকেরা বন থেকে 
এই নিংহটিকে ধৱে এনেছিল ৷ 


ছবি ও ছড়ায় ৫৩ 


কিন্ত আশ্চর্য ব্যাপার! সিংহ তার উপকারীকে 
চিনতে পেরে, তাৱ পায়ে লুটিয়ে পড়ল ৷ 

ব্যাপার দেখে সবাই অবাক হয়ে গেল। সমস্ত 
ব্যাপাব্রটা যখন প্রকাশ পেল, তখন ক্রীতদাসেব্র প্ৰভু 
তীব্র ক্রীতদাসকে ক্ষমা কনব্রলেন। সিংহটিই তাৱ 
উপকাৱীৱ প্রাণ বাচিয়ে দিল ৷ 


_ _কবিশেখর কালিদাস রায় 
অনুশীলনী 
১। বনের সিংহ পলাতক ক্রীতদাসের কোন অনিষ্ট না করে তার কোলের 
ওপর নিজের পা-টি তুলে দিয়েছিল কেন? 


২। প্রাচীনকালে বোমনগরীতে পলাতক ক্রীতদাসদের কিভাবে শাস্তি 
দেওয়া হত? 

৩। ক্রীতদাসটিকে সিংহের খাঁচার মধ্যে ফেলে দিলে পর সিংহ কি 
করেছিল তা বল। 


৪ | কি কারণে সিংহটি ক্রীতদাসটির কোন অনিষ্ট করেনি ? 


অনেকদিন আগেকাৱ কথা ৷ এক পল্লীগ্রামেৱ ৱেল- 
স্টেশনে একটি ভদ্রলোক গাড়ি থেকে নামলেন। ভাৱ 
সঙ্গে একটি ছোট বাক্স ছিল। বাক্সটি হাতে করে বয়ে 
নিয়ে যেতে ভদ্রল্লাকটিৱ বড়ই লজ্জা কব্রছিল। তাই 
তিনি কুলির জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। তিনি “কুলি” 
‘কুলি’ বলে ডাকতে লাগলেন। সাদাসিধে ধুতিচাদৱ- 
পৱা এক ব্যক্তিকে দেখে জিজ্ঞাসা কৱ৷লন,--“এখানে 
কি কুলি মেলে না?” 


সেই ব্যক্তি ভদ্রলাকটিৱ বেশভূষা লক্ষ্য কৰলেন 
এবং বুঝলেন যে বাক্সটি বয়ে নিয়ে যেতে তানি অপমান 
বোধ কৱছেন। তিনি বললেন,_বাক্সটি আমাৱ হাতে 
দিতে পাৱেন ৷ আমি নিয়ে যেতে পাব্ি।% 


ভদ্রলোকটি তো নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলেন । তিনি 
তৎক্ষণাৎ বাঝ্সটি সেই ব্যক্তিৱ হাতে তুলে দিয়ে হন্‌ হন্‌ 
করে চললন। সেই ব্যক্তি মাথায় বাক্স নিয়ে 


ছবি ও ছড়ায় ৫৫ 


ভদ্রলোকটিব্র পিছনে পিছনে যেতে লাগলেন । স্টেশনেৱ 
কাছেই ভদ্রলোকটব্র বাড়া বাড়ী পৌছে তিনি বাক্স 


নিয়ে সেই ব্যক্তিকে একটি আনি দিতে গেলেন। 
“থাক্‌, দৱকাৱ নেই” বলেই আনি না নিয়ে তিনি তাড়া- 
তাড়ি সেখান থেকে ছলে গেলেন ভদ্রলোকটি বিস্মিত 
হয়ে ভাবতে লাগলেন, লোকটি পয়সা নিলে না কেন? 


তিনি বাড়ীর লোকেন্র কাছে শুনলেন, গ্রামে বিদ্যা- 
সাগৱ মশায় এসেছেন ৷ বিদ্যালয়ে সভা হ'ব ও সেখানে 
তিনি বক্তৃতা করবেন ৷ 


ডে ছবি ও ছড়ার 


ভন্রনোকটি সেকথা শুনে মহা উৎসাহে বলে 
ফেললেন, বিদ্যাসাগর মশায়কে দেখতেই আমি এখানে 
এসেছি। ঈশ্বৱচন্দ্ৰ বিদ্যাসাগর যে পৱম দয়ালু, বিদ্বান 
ও মহৎ ব্যক্তি সেকথা লোকের মুখে শুনেছি, তাকে 
কখনও দেখিনি ৷? 

সভা আবম্ত হবার কিছুক্ষণ আগে ভদ্রলোকটি 
বিদ্যালয়ে উপস্থিত হলেন। ঠিক সময়ে বিদ্যাসাগন্র 
মশায় আসলেন। তিনি আসতেই সকলে উঠে দাড়াল । 
ভদ্রলোকট তাকিয়ে দেখজেন_-এ কে! ইনিই কি 
বিদ্যাসাগর? ইনিই তো সেদিন স্টেশন থেকে আমাৱ 
বাক্সট মাথায় করে আমাকে বাড়ী পৌছিয়ে দিয়েছিলেন! 
কি লজ্জা কথা! 

ভদ্রলোক তখন বুঝলেন, বিদ্যাসাগন্র মশায় মহৎ 
কেন। যে ছোট বাক্সটি হাতে কৱে আনতে তিনি 
লঙ্জাবোধ করছিলেন, বিদ্যাসাগন্র তা মাথায় কবে বহন 
করেছেন! 


অনুশীলনী 
১। বিদ্যানাগর মশারের মহত্ব সম্বন্ধে যে গল্পটি পড়লে তা সংক্ষেপে বল। 
২। বিদ্যাসাগর মশায়ের ব্যবহারে ভদ্রলোকটির কিরূপ শিক্ষা হয়েছিল ? 
৩। তোমরা এই কাহিনী থেকে কি শিখলে? 


গনি টি 
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জিসান 
মস্ত তাৱ৷ শিকারী বীৱ, ভয়েৱ নাহি লেশ ৷ 
পিছনে কার ফস্‌-ফসানি শুন্তে হঠাৎ পায় ৷ 
পিছন ফিৱে তাকায় যেমন, শুকায় তাদেৱ মুখ, 
থৱ্থৱিয়ে উঠ কেঁপে শিকাৱীদেৱ বুক ! 
ষঙা সে এক গণ্ডাৱেৱই বিৱাট বপুখান, 
আসছে তেড়ে ঠিক পিছনেই, অল্প ব্যবধান ৷ 
পাহাড় যেন আসছে ছুটে ভীষণ কদাকাৱ, 
পালাও, পালাও প্ৰাণটি নিয়ে, ব্রক্ষা নাহি আৱ ! 


অনুশীলনী 
১। কবিতাটি মুখস্থ বল ৷ 
২ | শিকারী দুজন ভয় পেল কেন? 


তোমব। বড় বড় বাড়ীৱ থাম দেখে থাকবে। থামকে 
ভাল কথায় বলে স্তম্ভ । কোন কোন সময় সমুদ্ৰেৱ 
জলের উপরে জলের স্তম্ভ দেখা যায়। তাকে জন্নস্তম্ভ 
বলে। জল থেকে তাৱ উৎপত্তি। 

পৃথিৱীৱ সর্বত্রই বাতাস ৱয়েছ ৷ এই বাতাস ৱোদে 
(ততে গৱম হলে হ্থান্কা হয়। হাল্কা বাতাস উপরে ওঠে। 
তার শুন্য জায়গাটা তৎক্ষণাৎ দখল করে আশপাশেত্র 
ঠাণ্ডা বাতাস। বাতাসে এই ঠেলাঠেলিতে ঘুৰ্ৱিবায়ুৱ 
স্থষ্ঠি হয়। অর্থাৎ, সেখানকাৱ বাতাস ঘুরপাক খায়৷ 

এই ঘুিবাতাস আবার এক জায়গায় স্থিৱ থাকে না। 
তা চলতে চলতে সমু[দ্ৰৱ উপর দিয়ে গেলে সমুদ্রে 
জল তোলপাড় করতে থাকে এবং তার আশপাশেত্র ঢেউ- 
গুলি লাফিয়ে ঝাপিয়ে সেখানে এসে পড়ে। কাজেই 


ছবি ও ছড়ার ৫৯ 


সেখানে অনেক জল ও বাষ্প জমা হুয়। সেই জল এবং 
জলীয় বাষ্প চাব্রদিকেত্র বাতাসেত্র চাপে একটি থামেৱ 
আকারে উপৱে আকাশে দিকে মাথ৷ উঁচু করে ওঠে। 
এই হুল জল্লস্তম্ভ । 

জলস্তস্ত সাড়ে সতেৱশত হাত পর্যন্ত উচু হতেও 
দেখা গিয়েছে। এৱ ভিতব্রটা কিন্তু ফাপা। দেখতে 
হাতীৱ শু'ড়ের মত। যেদিকে বাতাস বয় জলভস্ত সেই 
দিকেই ঝুকে পড়ে ৷ 

কোন কোন জলন্ত এক ঘণ্টাকাল পর্যন্ত স্থায়ী 
হয়। কোনটি অল্পক্ষণের ভেতব্র হেলে পড়ে ছিন্নভিন্ন 
হয়ে যায়। জলত্স্ত যেখানে ভেঙে পড়ে সেখানকার 
ঘন্রবাড়ী, গাছপালা নষ্ট হয়ে যায়। ইংল্যাগেত 
ল্যান্তাশায়াৱে একটি জলম্তস্ত যেখানে ভেঙে পড়েছিল, 
সেখানে সাড়ে সতেৱশত হাত দীর্ঘ এক গর্ত হয়েছিল । 

মক্তভূমিব বালুকাও কখনও কখনও হাতীৰ শু'ড়েৱ 
মত আকার নিয়ে ঠেলে আকাশের দিকে ওঠে। তাকে 
বান্ুকাতস্ত বলে । 


অনুশীলনী 


জলন্তম্ভ কি? কিভাবে এর উৎপত্তি হয়? 


=== কুমীরের বন্ধুত্ 


নদীৱ ধাৱে একটি জামগাছ ৷ জামগাছে থাকে এক 
বানব। সে মনের খুশিতে গাছে লেজ ঝুলিয়ে বসে 
থাকে । যখন খিদে পায়, তখন ঞ গাছ থেকে পাকা 
পাকা জাম খায়৷ 

এ নদীতে এক কুমীর ছিল । তার সঙ্গে বানৱেৱ খুব 
ভাব। কুমীৱ ৱোজ জল থেকে উঠে আসে ডাঙায়। 
জামগাছ-তলায় ৱোদ পোহায়। বানর গাছ থেকে ছু- 
একটি জাম ফেলে দেয় নীচে ৷ কুমীর তাই খেয়ে বলে» 
বাঃ কি মিষ্টি জাম!” 

একদিন কুমীৱ খুব খুশী হয়ে বললে, “ভাই বানৱ, 
আজ থেকে তুমি আমার বন্ধু৷” 

বানৰ বললজে,_এ তো সুখের কথা 1” 


ছবি ও ছড়ার ন ৬১ 

আৱ একদিন কুমীৱ বললে, “ভাই বানৱ, আজ জাম 
কিছু বেশী কৱে দিও ৷ আমাৱ বৌ জাম খেতে চেয়েছে ৷? 

বানৱ বললে, এ আৱ বেশী কথা কি! এবাৱ থেকে 
- ৱোজ তোমাৱ বৌয়েৱ জন্য জাম নিয়ে যেও ৷? 

কুমীব্রের বৌ ৱসে-ভৱা পাক৷ পাক৷ জাম খেয়ে ত’ 
খুৱ খুশী ৷ সে একদিন কুমীৱক বললে, “এমন মিষ্টি 
ফল তো কখনও খাইনি 1? কিন্তু নিজেৱ মনে মনে 
বললে, যে বানৱ ৱোজ এমন মিষ্টি ফল পেট ভৱে খায়, 
তার কলজেট! না-জানি কত মিষ্টি! কুমীৱেৱ বৌয়েৰ 
মনেৱ কথা মনেই থাকে ৷ 

একদিন বানৱ কুমীৱকে বললে, “বন্ধু, আজ আমার 
মন বড় খাৱাপ ৷? 

“কেন ভাই, কি হয়েছে ?” 

বানৰ দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললে, “গাছেৰ জাম সব 
ফুৱিয়ে এল-__-এখন কি উপায় হবে ?” 

কুমীৱ বললে, “তাইত ভাই, এ যে ভাবী দুঃসংবাদ ৷ 

কুমীৱ বাড়ী গিয়ে তাৱ বৌকে বললে, “আজ আৱ 
জাম আনতে পাৱিনি। গাছে আৱ জাম নেই, বানৱও 
চলে যাচ্ছে ৷? 

কুমীৱেৱ বৌ কিন্ত বানৱৱ কলিজার কথা ভোলেনি ৷ 
সে কুমীৱকে বললে, “জাম যখন আৱ পাওয়াই যাবে 
নাঁতখন এক কাজ করো ৷ বানৱকে নিয়ে এস, আমি 
তাৱ কলজে খাব ।” 

কুমীৱ বললে, «সেকি! সে যে আমাৰ বন্ধু ৷” 


৬২ ছবি ও ছড়ায় 


কুমীৱ-বৌ বললে, “তুমিও যেমন! সে থাকে ডাঙায় 
আৱ আসমৱা থাকি জলে। ডাঙাৱ জীবের সঙ্গে কি 
জলের জীবেৱ মিতালি হয় ?% 

কুমীৱ সেকথা শুনে বললে, “সে কি আসতে চাইবে?” ' 

কুমীৱ-বৌ বললে, “বানৱকে বলবে, “বন্ধু, তুমি চলে 
যাচ্ছ শুনে তোমান্র মিতা-বৌ তোমায় একটিবাৱ দেখতে 
ছেয়েছে। এই কাছেই নদীৱ ওপারে আমাদেৱ বাড়ী? ৷”? 

কুমীর কি আৱ কৱে। 

পরদিন বানৱেৱ সঙ্গে কুমীৱেৱ দেখা৷ হুল। বানৱ 
বললে, “আমি তোমার জন্য বসে আছি ৷” কুমীৱ 
বললে; «কেন বন্ধু ?”? 

বানৱ বললে, অন্য এক বনে ফলেৱ খোজ পেয়েছি ৷ 
তাই যাবার আগে তোমাৱ সঙ্গে দেখা কৱবাৱ জন্য 
বসে আছি ৷৮ 

কুমীৱ বললে, “আমাৱ জন্য অপেক্ষা করে ভালই 
কব্রেছ। তুমি চলে যাচ্ছ শুনে তোমাৱ মিতা-বৌ তোমায় 
যাবাব্র জন্য অনেক কবে বলে দিয়েছে । তোমাব্র খাবাৱ 
জন্য অনেক কিছু যোগাড় কৰে ৱেখেছে। তুমি না 
গেলে বেচাৱী মনে ভাবী দুঃখ পাবে 1? 

বানর বললে” «সে কি করে হয়? আমি জলে যাব 
কি করে?” 

কুমীর বললে, “না না, জলে তোমায় নামতে হবে 
(কেন! আমাদের বাড়ী ও ও-পারে ডাঙায়। এপাৱ থেকে 
আমার পিঠে চড়বে, আৱ ওপার গিয়ে নামবে ” 


ছবি ও ছড়ায় ৬৩ 
সৱল বানর কুমীৱেৱ কথা বিশ্বাস কৱে যেতে ৱাজী 


হল। 
কুমীৱ বানৱকে পিঠে নিয়ে ৱওন৷ হল । জলে পিঠ 
ভাসিয়ে চলতে লাগল। মআঝ-নদীতে কুমীৱেৱ বৌ 
লুকিয়ে ছিল ৷ কুমীব সেখানে গিয়ে জলে ডুব দিল । 

কুমীর তার বৌকে বললে, %ও কুমীৱ-বৌ, এই যে 
এনেছি, বানৱেৱ কলজে খাও ৷? 

বানর হাবুডুবু খেতে খেতে কুমীৱেৱ কথা শুনে ত’ 
অবাক! নিজেব্ বিপদ বুঝতে পেৱে তাড়াতাড়ি চেঁচিয়ে 
বলে উঠল, «বন্ধু, কলজেৱ কথা তো আগে বলনি! 
আসার সময় কলজে যে আমি জামগাছেৱ ডালে ঝুলিয়ে 
রেখে এসেছি। এ তে! এক সামান্য জিনিস! আমায় 
ডাঙায় নিয়ে চল- জামগাছ থেকে কলজে (পড়ে তোমাকে 
দিয়ে দেবো । মিতা-বৌ খাবে এ তো আমার সৌভাগ্যেব্ 
কথা!” 

বোকা কুমীৱ সেকথা সত্যি বলে বিশ্বাস কৱলে। 
কুমীর তখন বানব্রকে ডাঙায় নিয়ে এল। বানৱ এক 
নাগাল পেল না। 


অনুশীলনী 


১ কুমীরের সঙ্গে বানরের কি করে বন্ধুত্ব হল ? 

২। বানর অন্য জায়গায় চলে যেতে চেয়েছিল কেন ? 

৩। কুমীরের বে বানরকে কি বলে তার কাছে নিয়ে আসতে বলেছিল ? 
৪। বানর জলে হাবুডুবু খেতে খেতে কুমীরকে কি বলেছিল? 


একাকাতুয়া, কাকাতুয়া, আমাৱ জাদুমণি, 
সোনার ঘড়ি কি বলিছে, বল দেখি ভুনি ৷ 
“বলিছে সোনার ঘড়ি, ‘টক্‌ টিক্‌ টিক” 
যা কিছু কৱিতে আছে, ক’ৱে ফেল ঠিক। 
সময় চলিয়া যায়-- 
নদীর ল্রোতেৱ প্ৰায়, 
যে জন না৷ বুঝে, তাবে ধিক্‌ শত পিক্‌ । 
বলিছে সোনাৱ ঘড়ি, টক্‌ টিক্‌ টিক্‌’ 1? 


একাকাতুয়া, কাকাতুয়া, আমার জাদুধন, 
অন্য কোন কথা ঘড়ি বলে কি কখন ?% 
“মাঝে মাঝে বলে ঘড়ি, ‘টঙ টড টড, 
মানুষ হইয়া যেন হয়ো নাক’ সঙ, ৷ 
ফিটংফিটে বাবু হ’লে, 
ভেবেছ কি লবে কোলে? 
পলাশ কে ভালবাসে দেখে ব্রাঙা উ? 
মাঝে মাঝে বলে ঘড়ি, ‘টঙ,টউ, টড? 


এই যে পায়ৱাটি আকাশ দিয়ে উড়ে যাচ্ছে, তাৱ 
পায়ে ওটা কি বাধা? ওটা একটি চিঠি। যুদ্ধৱ 
জৱুৱী খবর এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় পাঠাবান্র 
জন্য পায়ৱাটিকে আকাশে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। তাৱ 
পায়েৱ চিঠিতে অনেক জক্রত্রী খবৰ লেখা আছে। (লখা। 
আছে যুদ্ধে অনেক গোপনীয় কথা। যেখানে ভিঠিট। 
পৌছে দিতে হুবে, পায়ৱাৱ তা জানা আছে। সে ঠিক 
উড়ে গিয়ে চিঠিখানি জায়গা-মত পৌছে দেবে ৷ 

শত্ৰুপক্ষেৱ এলাকা ও জানে। সেখানে ও কিছুতেই 
নামবে না,_পিপাসায় ছাতি ফেটে গেলেও না, খিদেয় 
কাতৱ হলেও না। 

পায়ৱ৷ একটা সামান্য প্রাণী, কিন্তু দেখ কত বড় 
কাজ সে কৱছে! এবাব্র একটি পায়ৱাৱ কথা শোন-- 
যাৱ আত্মদানেত্র কথা শুনলে তোমৱ৷ অবাক হবে । 

যুদ্ধ চলছে। খুব তাড়াতাড়ি একটা জক্রুত্রী খবৱ 
এক জায়গায় পৌছে দেওয়৷ দৱকাৱ ৷ একটি পায়ৱাৱ 
পায়ে একখানি চিঠি বেঁধে ছেড়ে দওয়া হজ । 

গল 


৬৬ ছবি ও ছড়ায় 

পথে শত্ৰুপক্ষ পায়ৱাটিকে ধৱবাৱ জন্য একটি বাজ- 
পাখী ছেড়ে দিল ৷ বাজপাখী পায়ৱাটিকে কিছুতেই আৱ 
ধৱতে পাৱে না। বাজপাখী যত ওড়ে পায়ৱাও তত 
ওড়ে। কিন্তু বাজপাখীৱ সঙ্গে পায়ৱ৷ পাৱবে কেন? 
শেষ পর্যন্ত বাজপাখী পায়ৱাৱ উপৱ ঝাপিয়ে পড়ল ৷ 
করে দিল। কিন্তু এত কৱেও বাজপাখী পায়ৱাটিকে 
ধৰতে পাৱল না। বাজপাখীৱ আঁচড-কামডে ক্ষত-বিক্ষত 
হয়েও পায়ৱ৷ যথাস্থানে উপস্থিত হয়ে চিঠিখানি পৌছে 
দিল । 

তখন তাৱ দেহেৱ নানা জায়গা থেকে ৱক্ত ঝব্ছে। 
তাৱ সাদা পালক ৱক্তে ভিজে লাল হয়ে LE 
বেচাৱী থৱথৱ করে কাপছে বাজপাখীৱ ধাৱাল নখের 
আঘাতে তাৱ একটি চোখ নষ্ট হয়ে গিয়েছে ৷ 

যে দলেৰ পায়ৱ৷া, সে দলেৰ লোকেরা পায়ৰাটিকে 
বাচাবাৱ অনেক চেষ্টা কৱল। কিন্তু কিছুতেই তাকে 
বাচাতে পাৱল না। 

মানুষ মানুষের উপকার কৱতে গিয়ে জীৱন দেয়, 
এমন মাঝে মাঝে দেখা যায়। কিন্তু সামান্য পাখীও 
যে এ-ভাবে মানুষের উপকাৱ কৱতে গিয়ে জীবন দিতে 
পাৱে, এটা খুব আশ্চর্য নয় কি? 

অনুশীলনী 


১ ৷ যুদ্ধের সময় পায়রা কি কাজে লাগে? 
২। পত্রবাহক পাররাকে ধরাবার জন্য শত্ৰু শত্রপক্ষ কি উপায় অবলম্বন করে ? 


প্ৰায়ই এসে 


এক দৈত্য 
হাজি 


হয়। ভাৱ 


বব 


বড 
ভাৱনায় পড়- 
লেন। ভ 


মহারাজ 


ত 
ত তিনি 


শত কি 


ভাৱ! 


যে 


গেলেন ৷ খাওয়া-দাওয়া তাৱ বন্ধ হল । 


৬৮ ছবি ও ছড়ায় 


একদিন তিনি একা বসে আছেন। এমন সময় 
ছোটব্রাজপুন্র ব্রতনকুমাত এসে হাজিৱ। সে বললে 
“মহাৰাজ, আপনার কি হয়েছে? বিষণ্ণ মনে একা 
একা বসে কি এত ভাবছেন ?” 

মহাৱাজ তখন ৱতনকুমাৱকে সব কথা বললেন। 
ৱতনকুমাৱ বললে-_“মহাব্বাজ, এৱ জন্য আপনি ভাববেন 
না। যে করেই হোক দৈত্যকে আমি মান্রবো। ৷? 

ৱতনকুমাৱ ছিল খুব সাহসী ৷ সে সেদিনই তীব্র 
ধনুক আৱ তৱোয়াল নিয়ে, তার সাদা ঘোড়ায় চেপে 
বেৱিয়ে পড়ল ৰাজবাড়ী থেকে। চলতে চলতে এসে 
হাজিৱ হুল এক গভীৱ বনে ৷ 

এদিকে সন্ধ্যা হয়ে এল । ৱাজকুমাৱ বনে ঘুৱতে 
ঘুৱতে দেখে সামনে একটি মস্ত বাড়ী । কিন্তু কেউ 
কোথাও নেই ৷ বাড়াৱ প্ৰধান দৱজাটি হাতীৱ দাতেৱ ৷ 
দৱজা বন্ধ। এটা নিশ্চয়ই কোন ৱাজাৱ বাড়ী। কি 
কৰে ভেতৱে যাওয়া যায়! 

ৰতনকুমাৰ দেখলে বাড়ীৱ পাশে মস্ত একটি গাছ। 
গাছটিৱ মাথা গিয়ে ঠেকেছে বাড়ীটিৱ ছাদে ৷ সেই গাছ 
বেয়ে ৰতনকুমাৰ উঠল বাড়ীর ছাদে। বাড়ীর ভেতৰ 
ঢুকে দেখলে, কোন লোক নেই। সাবা বাড়ীতে সাৱি 
সাবি সব পাথৱেৱ মুভি। ৱতনকুমাৱ ঘুরতে ঘুরতে 
বাগানে গেল ৷ - 


তখন ৱাত হয়েছে । জ্যোৎস্ন৷ৱাত। চাদেৱ আলোয় 
বাগানটি যেন হাসছে ৷ হঠাৎ ৱতনকুমাৱ দেখলে একটি 


ছবি ও ছড়ার ৬৯ 


পরী সেখানে গাছে গাছে ফুলের কুঁড়ি ছুয়ে যাচ্ছে। 
তা ছোয়া লেগে কুঁডিগুলি পাপড়ি মেলে ফুল হয়ে ফুটে 
উঠছে। 

পৱীৱ পৱনে সোনার জৱিৱ বুটিদার নীল শাড়ী । তাৱ 
মাথায় সোনার মুকুট । পায়ে সোনার মল। হাতে 
দুগাছি ক্ুলি। গলায় হাৱ। ডানা দুটিতে রকমারি ৱং ৷ 
আৱ পৱীৱ গায়ের বং? সে যেন কাচা সোনাৱ মত ৷ 
তাৱ জপে বাগান আলো হয়ে উঠেছে ৷ 

ৱাজকুমাৱ পৱীৱ ব্লপেৱ ছটা, আৱ তার ফুল ফোটানো। 
দেখছিল। এমনি সময়ে হঠাৎ ৱাজকুমাৱকে দেখে পরী 
পালাতে গেল। পালাতে গিয়ে পৱীৱ শাড়ীৱ আচল 
একটি গোলাপ গাছের ডালের কাটায় আটকে গেল । 
সে বেচাৱী কাটা থেকে আচল ছাড়াবাৱ জন্য চেষ্টা 
কৱতে লাগল । কিন্তু কাট। আৱ ছাড়ে ন৷ ৷ 

বহু চেষ্টাতিও পত্রী যখন কাট! থেকে তাৱ কাপড় 
ছাড়াতে পাৱনে না, তখন ৱাজকুমাৱ থাকতে পাৱলে না। 
সে ছুটে গিয়ে গোলাপ কীট। থেকে পৱীৱ কাপড় ছাড়িয়ে 
দিলে। ৱাজকুমাৱ জিজ্ঞাসা কৱলে--“কে তুমি?” পরী 
বললে-__«আমি ফুলপৱী। বাগানে গাছেৰ ফুল ছুয়ে 
ছু'য়ে ফুল ফোটাই কিন্ত তুমি কে? আৱ এখানেই বা 
কেন এলে? পালাও এখুনি_ দৈত্য এল বলে। তোমাকে 
দেখলেই মেরে ফেলবে ।” ব্রতনকুমার বললে-_-“ভগ্ব 
কাকে বলে আমি জানি না। দৈত্য যদি আলে? তীব্র 
মেরে বধ করবে৷ তাকে ৷”? 


৭০ | ছবি ও ছড়ায় 


ৱতনকুমাৱেৱ কথা শুনে ফুলপৰী বললে--*এ যে-সে 
দৈত্য নয়, জাছুও জানে। দেখ কত মুণি সাবা 
ৱাজপ্ৰাসাদে। দৈত্য মন্ত্ৰবলে এদের পাথর কৰে 
ব্রেখেছে।%, 

ৰতনকুমাৰ বললে-_-%এ দৈত্যকে বধ না করে আমি 
কিছুতেই যাবো না।% 

সে-কথ শুনে ফুলপৱী বললে- «তবে তুমি এ গাছের 
আডালে লুকিয়ে থাকে৷৷ দৈত্য এসেই সব মুতিকে 
আবার মানুষ কৰে দেবে। তখন তুমি তাদের দলে 
ভিড়ে গিয়ে দৈত্যকে মেরো।% 

ফুলপৱীৱ কথা শেষ হ’তে না হ’তেই দুম দুম কৰে 
পা ফেলে দৈত্য এসে হাজিৱ ৷ কি বিৱাট তাৱ চেহাৱ৷ ! 
হাতীৱ মত মাথা, মুলোৱ মত বড় বড় দীত ৷ তালগাছেৱ 
মত বড় বড় পা। দৈত্য এসেই পাথৱেৱ মূৰ্তিগুলোকে 
মানুষ কৱ দিল। ৱতনকুমাৱ ও ফুলপৱী অমনি 
লুকিয়ে পড়ল । 

ফুলপৱী তখন ৱতনকুমাৱকে নিয়ে বাড়ীৱ ভেতৰ 
ঢুকল। ৷ ৱতনকুমাৱ (দেখলে--দৈত্য সোনাৱ সিংহাসনে 
বসে। লোকজনৱ৷ কেউ তাকে বাতাস কৱছে, কেউবা 
হাত টিপছে, কেউ বা পা টিপছে । 

দৈত্য মহা আৱামে হাই-তুলে চোখ বুজল। ফুলপৱী 
তার মাথাৱ খোপা থেকে একটা গোলাপ ফুল ৱতন- 
কুমাৱেৱ হাতে দিল। বললে--*এই ফুলটা তীৱেৱ 
আগায় বি ধিয়ে দৈত্যেৱ কপালে ছু ড়ে মাৱে৷ ৷” 


ছবি ও ছড়ায় ৭১ 


ৰতনকুমাৱ তখনই পৱীৱ কথামত তাৱ ছুড়ল্ল। 
অমনি অবাক কাণ্ড! তীব্রটা দৈত্যেৱ কপালে লাগতেই 
দৈত্য এক বিকট চিৎকাৱ কৱে উঠল। আৱ তাৱ 
মাথাটা খসে পড়ল ৷ 

তাৱপৱ দৈত্যেত্র মাথ৷ নিয়ে ৱতনকুমাৱ ফিৱে এ 
সমুদ্রগড়ে। 

সাবা ৱাজ্যে শুক্ত হয়ে গেল মহা ধুমধাম । 


অনুশীলনী 
১1 সমুদ্ৰগড় রাজ্যে কান্নার রোল উঠত কেন? 
২। রূতনকুমার বনে কি দেখেছিল ? 
৩। পরী বাগানে রতনকুমারকে কি বলেছিল? 
৪। বৃতনকুমার কি করে দৈত্যকে মেরেছিল ? 


২২২৮1 WH 
ই ত ত A Ne / 


ভোরের গান 


ভোৱেৱ আকাশ লাল হয়েছে, 
আধার গেল ছুরে 5 
মধুর হাসি হাসছে উষ৷ 
পুবের আকাশ জুড়ে” । 
উঠছে জেগ উজল ৱি 
(সোনার ছবি যেন, 
খোকাথুকু, এখন তোৱা 
ঘুমাস্‌ পড়ে কেন? 
জাগলো পাখী গাছেৱ ডালে, 
গান ধরেছে তারা 5 
দিকে দিকে পড়লো বে আজ 
জাগরণের সাড়া ! 


ছবি ও ছড়ায় 


কানন জুড়ে হাজাৱ ফুলেৱ 
বাজাৱ যেন শোভে, 
ভিড কৱেছে মৌমাছিৱা. 


মধুৱ লোভে লোভে । 


ভোৱ হোলে৷ রে দোৱ খোলে ৰে, 
ও ভাই খোকাখুকী, 
মাৱ্ছে উকিব্লু কি ৷ 
আয় ৱে সবাই খেল্‌বি যদি 
অধুর সকাল বেলা, 
পড়ার সময় পড়বি ৱে ভাই, 
খেলার সময় খেল৷ ৷ 
(সংক্ষেগিত) 
_ সুনির্মল বস্তু 


অনুশীলনী 
১। কবিতাটি আবৃত্তি কর ৷ 
২। কবিতাটি পড়ে কি উপদেশ পেলে? 


৭৩ 


মহাকবি কালিদাসের নাম কে না জানে! তিনি 
ছিলেন প্ৰাচীন ভাৱতেৱ শ্ৰেষ্ঠ কবি৷ 

সে যুগের সম্রাট, বিক্ৰমাদিত্যেৱ ৱাজসভায় নয়জন 
পণ্ডিত ছিলেন ৷ তীদেৱ বল৷ হত নবৱত্নব । মহাকবি 
কালিদাস ছিলেন সেই নবৱত্লেৱ শ্ৰেষ্ঠ পণ্ডিত । 

কালিদাসেৱ প্রথম জীবন সম্বন্ধে শোন৷ যায় যে, তিনি 
নাকি ছিলেন খুৱ বোকা ৷ তিনি যে ৱাজ্যে বাস কৱতেন 
সে ৰাজ্যেৰ ৱাজকুমাৱী ছিলেন ভীষণ অহুন্কাৱী। তিনি 
পণ কৱেছিলেন, যিনি তাঁকে তর্কযুদ্ধে হাৱাতে পাৱবেন, 
তিনি তাকেই বিয়ে কৰবেন । 

কত ৱাজা-ৱাজড়া, কত বড় বড় পণ্ডিত ৱোজই 
আসছেন, আৱ তৰ্কযুদ্ধে হুৱে মাথা হেট করে ফিরে 
যাচ্ছেন ৷ 

একদিন তর্কে পৱাজিত কয়েকজন লোক পথ দিয়ে 
চলেছেন, আৱ ভাবছেন--“বরাজকুমাত্রীত্র বড় অহঙ্কার ! 
কি করে তাকে জব্দ করা যায় ?% 


ছবি ও ছড়ায় ৭৫ 


এমন সময় এ'দেৱ চোখ পড়ল একটি 
গাছেৱ ওপৱ ৷ দেখলেন, একটি লোক 
গাছেৱ যে ডালেৱ ওপর বসে, সেই 
ডালটাই কাটছে। ডালটি কাটা 


UES 


লৱ 
MRE 


ধা 
৯ = 


২ 
ডু 


লোকটিব্র কিছুমাত্র খেয়াল নেই। লোকটিকে এইভাবে 
গাছ কাটতে দেখে, এ'দেৱ মাথায় এক বুদ্ধি খেলে গেল । 


৭৬ ছবি ও ছড়ার 
এরা ঠিক কৱলেন এই নিৱেট মুৰ্ধ লোকটার সঙ্গে ৱাজ- 
কুমাৱীৱ বিয়ে দিতে হুবে ৷ তাহলে ৱাজকুমাৱীৱ দৰ্প চুৰ্ণ 
হুবে। ৱাজকুমাৱীকে জব্দ কৱবাৱ জন্য এপ্বা এই 
লোকটিকে গাছেৱ ডাল থেকে ডেকে নামালেন। 


তাৱপৱ তাকে বুঝিযে-স্ুঝিয়ে পণ্ডিতের বেশে সাজিয়ে, 
উপস্থিত হলেন ৱাজসভায়। যাবার সময় শিখিয়ে 
দিলেন, “ব্লাজকুমাৱী কোন প্ৰশ্ন কলে কেবল আঙ,ল্ল 
দেখিয়ে ইশাৱায় উত্তৱ দেবে, মুখে কোন উত্তৱ দিও না।” 

ব্লাজবাড়ীতে তৰ্কেৱ সভা বসল ৷ সভাৱ মাঝে এক- 
দিকে এই লোকটি চুপচাপ বসে আছে৷ অন্যদিকে বসে 
আছেন ৱাজকন্য৷ ৷ ব্রাজকন্যা আউ তুলে প্ৰশ্ন কৱতেই 
লোকটি কোন কথা না বলে, পব্ামর্শ মত আউল দেখিয়ে 
ইশারায় উত্তৱ দিল। তাৱপৱ অপমানিত জোক কয়জন 
এক জোটে তাৱ নানান ৱকম ব্যাখ্যা কৱে প্রমাণ কৱলেন 
(যে লোকটি ঠিকই উত্তৱ দিয়েছে ৷ ব্রাজকন্যা ৱাজী 
হুলেন লোকটিকে বিয়ে কৰতে ৷ 

এই যে লোকটির কথা বলা হলো, যাৱ সঙ্গে কৌশলে 
রাজকন্যা বিয়ে ঠিক হয়ে গেল, ইনিই কালিদাস । 
বৱিয়েৱ ৰাতে কালিদাসকে দেখে ৰাজকন্যাৰ কিন্তু সন্দেহ 
হতে লাগল, লোকটা বোধ হয় বোকা। এমন সময় 
ৱাজবাড়ীৱ বাইৱে একটা উট ডেকে ওঠায় ৱাজকন্যা 
জিজ্ঞাসা করলেন, ওটা কি জন্তত ডাক?” উটকে 
সাধুভাষায় বলে পউদ্রু”। কালিদাস ত’ ছিলেন মুর্খ । 
কাজেই তিনি উচ্চাৱণ করতে না পেরে বললেন, “উট ৷ 
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শুনে ৱাজকুমাৱী তখনই বুঝলেন তীব্র সঙ্গে ধার বিয়ে 
হয়েছে, তিনি এক মহামুর্খ। বাগে দুঃখে ৱাজকুমাৱী 
তখনই যুবককে অপমান কৰে ঘৱ থেকে বাৱ কবে 
দিলেন। স্্রীৱ কাছে অপমানিত হয়ে কালিদাসেৱ মনে 
খুৱ দুঃখ হুলো। তিনি জল ডুবে মৱবেন ঠিক কবে, 
বনেৰ মধ্যে এক পুকুৱে নামতে আৱন্ত কৱলেন। কিন্ত 
হঠাৎ দেবী সৱস্বতী সেখানে এস তাকে বৱ দিয়ে গেলেন 
যে, তিনি খুব বড় পণ্ডিত হবেন ৷ 

এৱ পত্র শুক্র হলে৷ কালিদাসেৱ জ্ঞানলাভের জন্য 
অতি কাঠাৱ সাধনা ৷ দেখতে দেখতে কিছুদিনের মধ্যে 
মূর্খ যুবক কালিদাস হয়ে উঠলেন সে যুগের এক 
মহাপণ্ডিত ব্যক্তি। সমস্ত শাস্ত্ৰ পাঠ শেষ কৱ কালিদাস 
কাব্য ৱচন৷ শুক্ত কব্রলেন। তাৱ ৱচিত কাব্যগুলিবর 
নাম_মেঘছুত, খতুসংহাব, ৱঘুৱংশ আৱ কুমাব্রসম্ভব ৷ 
শকুত্তল। ভাৱ একটি বিখ্যাত নাটক। এই সমস্ত গ্রন্থ 
তিনি সংস্কৃত ভাষায় ৱচন৷ করেন । তীব্র ৱচিত নাটক ও 
কাব্যগ্তলি আজও অমৱ ছয়ে আছে। 


অনুশীলনী 
১। নবরত্ব সভা কোন্‌ বাজার ছিল? নবরত্রের শ্রেষ্ঠ রত্ন কে? 
২। কালিদাস কিভাবে বড় কবি হলেন ? 
৩ ৷ কালিদাস দ্বন্ধে বা জান বল। 


[ ৱাজাৱ সভ৷ ৷ কীট-পতঙ্গেৱ ৱাজ৷:--সভায় এসে 
তিনি ৱোজ সিংহাসনে বসে পোকা-মাকড়দেৱ অভাব- 
অভিযোগেৱ কথা শোনেন ৷ সভায় পি'পড়ে, প্ৰজাপতি, 
ফড়িং, আৱণশুল৷, মৌমাছি, গুৱৱে পোকা, শু যোপোকা_ 
এমনি সব নানাব্রকম কীট-পতঙ্গ আসে বিচারের 
আশায়। ব্রাজা তাদের বিচার করেন ৷ ব্রাজা বিচারে 
খুশী ছুয়ে তার। বিদায় নেয় ৷ যদি কেউ কীট-পতঙ্জেব্র 
তাৱই বিচাৰ হয় ।] 

সেদিন কীট-পতঙ্গেৱ ৱাজাৱ সভা বসেছে। বিচাৱ 
হৱে একটি ছোট ছেলেৱ ৷ ছেলেটি পি'পড়ে, প্ৰজাপতি, 
মৌমাছিৱ ওপর বড় অত্যাচার কৱে। তাৱ অত্যাচারে 
অতিষ্ঠ হয়ে পি'পড়ে, প্রজাপতি আৱ মৌমাছিৱ ৱাণীৱা 
তার নামে ৱাজাৱ কাছে নালিশ করেছে। 

ৱাজ৷। ৱিচাৱেৱ জন্য সিংহাসনে বসেছেন। ছেলেটিকে 
ধরে আনা হয়েছে ৷ 

ব্রাজা-আজকেব্র অপৱাধী কে? 
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প্রহৰী--মহাৱাজ ! এই ছোট ছেলেটি আজকেৱ 
আসামী ৷ 

ব্ৰাজা--ছেলেটিৱ অপৱাধ কি? কে ওৱ নামে নালিশ 
করেছে? 

প্রহত্রী_ছেলেটিব অপৱাধ এই যে, এ গাল, 
প্রজাপতি আৱ মীমাছিদেত্র ওপর বড়ই অত্যাচাৱ কৰে । 

ব্রাজা_বেশ। তাহলে পি'পড়েৱ ব্রাণীকে ডাক। 
তাৱ নালিশ শোনা যাক । 

পিঁপড়ে ৱাণী--মহাৱাজ ! এই ছেলেটি আমাদের 
দেখলেই মাৱতে ছোটে । কত পিপড়ে যে এ ছেলেৱ 
হাতে প্রাণ হাৱিয়েছে, তার সীমাসংখ্যা নেই ৷ 

ব্ৰাজা--বালক ! তোমার কিছু বলবার আছে? 

বালক--মহাৱাজ ! এই পি’পডেৱ৷ বড় দুষ্ট, রোজ 
এৱা দল বেঁধে আমার চিনিটুকু খেয়ে নেয়, ৱসগোল্লাৱ, 
ৱসটুকু শুষে নেয়। তাছাড়া সুবিধা পেলেই দেয় কুটুস্‌ 
করে কামড় ৷ (ছাটগুলোৱ কামড়ে বড্ড জ্বালা কৱে। 
বড় ডেয়েপ্তলোৱ কামডে,_বল্ব কি ৱাজামশাই ! ৱক্ত 
বেরিয়ে যায়। মানুষের কোন কাজে লাগে না এৱা ৷ 
কোন উপকাৱই হয় না এদের দিয়ে। এদের মাৱব না 
ত’কি! 

ৰাজা_মানুষেৱ উপকাৱ এই পিপড়েবা করে না, 
একথা মানতে ৱাজী নই । মৱ৷ পোকা-মাকড়, পশ্ত-পাখী 
কোথাও পড়ে থাকলে পি'পড়েৱা সেই সব পোকা-সাকড়, 
পত্ত-পাখী খেয়ে ফেলে। এৱা দল বেঁধে ছোট ছোট মৱা 


টি ছবি ও ছড়ার 
পোকা-ম্াকড মুখে করে টেনে নিজেদেত্ বাসায় নিয়ে 
যায । তাৰই ফলে তোমাদেৱ ঘব্রছুঘার পরিক্ষার হয়। 
বালক- মহারাজ ! আমা জান ছিল না পিপড়ে 
ছোট প্রাণী হলেও আনুষের উপকার কৱে। এৱ পত্র 
আৱ কখনো আমি পিপড়েদেব্র ওপৱ অত্যাচান্র কৱব না। 


ব্রাজা- আচ্ছা, এবার প্ৰজাপতিৱ ৱাণীকে ডাক । 

প্রজাপতিব্র ৱাণী--মহাৱাজ ! এই ছেলেটি আমাদের 
ওপৱ বড় অত্যাচার করে । বাগানে যখন আমৱা ফুলে 
ফুলে বসি, তখন আমাদেৱ ধৱবাৱ জন্য ছুটোছুটি করে । 
দলেৰ দু’ভাৱটিকে ধৰে ৰোজ এৰ খেল৷ কৱ৷ চাই । ফলে 
আমাদের হয় প্রাণাত্ত। 

ৱাজ৷--বালক ! তোমাৱ কিছু বলবাৱ আছে? 

বালক--মহাৱাজ ! পি'পড়েৱর৷ উপকাৱী প্রাণী 
মেনেছি। কিন্তু এই প্ৰজাপতিৱ৷ একেবারে অপদাৰ্থ, 
কোন গুণ নেই এদেৱ। কেবল ৱং আৱ জপেবই বাহাৱ 
আছে। তাই এদের ধরে ধরে খেলা কৱি। 

বাজা__এ তোমাৱ ভুল ধাব্রণা। প্রজাপতিব্া কেবল 
ূপেই তোমাদের ভুলোয় না। (তোমাদেৰ অনেক কাজ, 
অনেক উপকার এৱ৷ করে দেয় । তোমৱ৷ ৱেশমেৱ জামা 
পর। সে ৱেশম কি কবে হয় জান? ডান গজাবাৱ 
ঠিক আগে প্রজাপতিত্র বাচ্চা পোকাৱ৷ ছোট ছোট 
একৱকম গুটিৱ ভেতৱ থাকে । সেই গুটি গৱম জলে 


দিলে একব্রকম আশ বার হয়। সেই আশই ব্রেশম। : 


তাছাড়া, প্রজাপতি যখন মধু খেতে এ-ফুল থেকে ও-ফুৱে 


ছবি ও ছড়ায় ৮১ 
উড়ে গিয়ে বসে, তখন এক ফুলের ৱেণু অন্য ফুলে 
প্রজাপতি পায়ে পায়ে চলে যায় । এক ফুলে ৱেণু 
অন্য ফুলে ন! গেলে কিন্তু ফুল হতে ফল হয় না। তাহন্দে 
দেখ ত’ প্রজাপতি তোমাদেব্র উপকাৱ কৱে কিনা? 

বালক-_মহাব্রাজ ! ' প্রজাপতিৱা যে সত্যিই মানুষের 
এত উপকাৱ কৰে, আজ তা জানলাম। আৱ কখনে। 
আমি এই উপকারী প্রাণীটি ওপর অত্যাচার করব না__ 
কথা দিচ্ছি । কিন্তু মহাৱাজ! মৌমাছিগুলো বড় 
বেয়াদব। সুবিধা পেলেই হুল ফুটিয়ে শরীরে জ্বালা 
ধৰিয়ে দেয়। 

ৱাজা--মৌমাছিৱা হুল ফুটোয় বটে। কিন্ত সব সময়ে 
অকারণে কি? মৌমাছির হুল ওদেৱ আত্মৱক্ষাৱ অস্ত্র । 
(তামৱা ওদেৱ মাৱতে গেলে, তবেই ওৱা হুল ফুটোয় । 
তাছাড়া, মৌমাছিত্র উপকারের কথা ভুলে গেলে ত’ 
চলবে না। তোমৱা মধু খাও। মধু পুর্িকর জিনিস,_ 
কেমন মিষ্টি! ছাট শিশুদেৱ পুষ্টি জন্য মধু খাওয়ান 
হুয়। ওষুধ তৈরি কৱাৱ জন্য মধুর দৱকাৱ হয়। 

ৱা ফুলে ফুলে বসে এই মধু সংগ্রহ করে এনে 

মৌচাকে ৱাখে। সেই মৌচাক থেকে তোমৱা একদিকে 
পাও মধু, আৱ একদিকে পাও মোম। সেই মোম দিয়ে 
বাতি তৈৱী হুয়। স্তৱাং দেখতে পাচ্ছ ত’ এৱাও 
মানুষের কত উপকাৱ কত্রে ! 

বালক- প্রাতিজ্ঞা কৱছি মহারাজ! আৱ কোনদিন 
পি পড়ে, প্রজাপতি, (মীমাছিৱ ওপর অত্যাচার কৰব না। 

২য়--৬ 


৮২ ছবি ও ছড়ার 


দেখছি এৱ৷ ছোট প্রাণী ছলেও কোন-না-(কান ৱকমে 
মানুষেত্র উপকাৱ কৱছে ৷ 
ৰাজাঁতোমায় এবাৱকাৱ মত মাপ কৱ৷ গেল। 
কাৱণ, না জেনে তুমি অপৱাধ করেছ। কিন্ত আৱ 
কখনে৷ এমন কাজ কোৱে৷ না, বুঝলে ! 
বালক--যে আজ্ঞা মহাৱাজ ! 


অনুশীলনী 
১ ৷ বাজসভার কে কে ছিল? 
২। পিঁপড়ে কেন নালিশ করেছিল ? 
৩ ৷ মৌমাছি থেকে কি উপকার পাওয়া যায় ? 


পারিব না 


অলস অবোধ 


‘পাৱিব না” একথাটি বলিও না আৱ, 
(কেন পাৱিবে না, তাহা ভাব একবাৰ । 
তুমিও পাৱিবে তাহা, 
পাৱ কি না পাৱ কৱ যতন আবার, 
একবাব্রে ন৷ পাৱিলে দেখ শতবাৰ 


“পাৰিব না’ বলে মুখ কৰিও ন! ভাৱ, 
ও-কথাটি মুখে যেন শুনি না তোমাৱ ৷ 
অলস অবোধ যাৱব, 
কিছুই পারে না ভাবা” 
তোমায় তো দেখি না’কে৷ তাদেৱ আকাৱ, 
তবে কেন ‘পাৱিব না’ বল বাৱ বার ? 


সস 


